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ভৰতত কয অশান্ত আহ্চাদহেরে বানা 


মানুষের জন্য অকাতরে বিলিয়ে গেছেন যারা নিজেদের মেধা, শ্রম, প্রতিভা ও সুখ-শান্তি নিঃসন্দেহে তারা মহান। 
মহৎ ব্যক্তিরা তাদের অমর কীর্তির জন্য মরেও যেন বেঁচে আছেন। জমঈয়তে আহলে হাদীস এর প্রতিষ্ঠাতা 
সভাপতি, নিখিল বঙ্গ ও আসামের অপ্রতিদ্বন্থী আলেমে দীন ও যুগশ্রেষ্ঠ বাগী আল্লামা আঘদুল্লাহেল কাফী আল- 
কোরায়শী বিন আল্লামা আব্দুল হাদী ছিলেন তাদেরই অন্যতম । | 

১৯০০ সালে জন্ম গ্রহণ করে ১৯৬০ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। তার জীবন কাহিনী অত্যন্ত বিচিত্র। এ 
পর্যন্ত তার পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তীর বন্ধু বান্ধব ও সহপাঠীরাও প্রায় সকলেই বিদায় 
নিয়েছেন। উভয় বাংলার কয়েক কোটি মানুষের দাবী আল্লামা মরহুমের উপর প্রমাণ্য গ্রন্থ প্রকাশ করা হোক। 
আল্লামার মৃত্যুর বছর দুয়েক পর আরাফাতের বিশেষ সংখ্যা বের হয় ১৯৬২ সালে। তাতে তার জীবনের বিভিন্ন 
দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন মরহুমের বন্ধু মহল ও ভক্ত অনুরক্তরা। পরে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত হলেও একটি 
জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে । এতে শ্রম দিয়ে বইটিকে সুবিন্যস্ত করেছেন $ রাজশাহী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর এর সুযোগ্য পরিচালক প্রফেসর মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন চৌধুরী । এছাড়া 
মরহুমের জীবন কাহিনী ও অবদানের উপর গবেষণা করে পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন রাজশাহী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান আমার বিজ্ঞ সহকর্মী ড. মুহাম্মদ আব্দুল হক। গবেষণা 
কর্মটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে সুধী মহলের বিশেষ করে তরুণ সমাজের কাজে লাগত, পিপাসার্তদের পিপাসাও 
মিটত। 

আরাফাতের অগণিত পাঠক-পাঠিকার হাতে আমরা মরহুমের জীবনের ছিটোফোটা কিছু কাহিনী উপহার দিতে 
পারছি এটা নিঃসন্দেহে আনন্দের কথা । তবে আমাদের দুর্বলতা, অত্যন্ত সীমিত শক্তি ও লেখক গবেষকদের কাছে 
থেকে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে আমরা এবারও বিশেষ সংখ্যা মনের মত করে সাজাতে পারলাম না। আমাদের এ 
ক্র প্রয়াসকে অগ্রগতির পথে একটি ধাপ মনে করে পাঠকবৃন্দ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এটাই কাম্য । 

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে সবচে’ যিনি খুশী ও আনন্দিত হতেন তিনিও গত বছর বিদায় নিয়েছেন। আল্লামা 
মুহাম্মাদ আব্দুল বারীর ‘চাম্বল যেরহুম’ এর উপর আরাফাতের বিশেষ সংখ্যা বের করার কথা ছিল গত বছর জুন 
মাসে । কম্পিউটার কম্পে "=, পরও তা গুটিয়ে নিয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা বাধ্য হয়েছিলাম আল্লামা মরহুম 
আব্দুল বারীর অকল্মাৎখীম বাদ মর করতে। সেই সঙ্গে তার জীবন ও কর্মের উপর পর পর দু'টি স্মরণ 
সংখ্যা বের করা হয়েছিল" *' তাশাউনা ইল্লা আয় য়াশাল্লাহ 

এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে যারা শ্রম, সময়" ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাব্বুল আলামীনের 
দরবারে আজরে জাযীল' কামনা করছি। আল্লামা মরহুমের বড় ভ্রাতা আল্লামা আবদুল্লাহেল বাকীর জীবনীর উপরও 
গবেষণা হওয়া উচিৎ। তাছাড়া আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শীর অপ্রকাশিত গ্রন্থরাজীও অবিলম্বে 
প্রকাশিত হওয়া এখন সময়ের দাবী | এ ব্যাপারে মরহুমের আত্মীয় স্বজন ও পরিবারের সবার আন্তরিক সহযোগিতা 
কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভাল কাজের তাওফীক দিন। 

ওয়া আখিরু দা“ওনা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল “আলামীন 
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সাপ্তাহিক আরাফাত মরহুম মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী (রহ)-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা কল্পে 
একটি বিশেষ সংখ্যা বের করতে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি । 
আল্লামা ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রায়ই বলতেন- যে জাতি গুণীর সম্মান করেনা, সে জাতির উন্নতি নেই। বিশ 
শতকের প্রথম পদে যারা পূর্বভারতের মুসলিমদের জাতীয় বিপর্যয়ে হাল ধরেছিলেন, মরহুম মাওলানা তাদের 
মধ্যে অন্যতম প্রধান । 

১৭৫৭ সালে পলাশীর আগ্রকাননে মুসলিম ভারতের সূর্য অস্তমিত হলে দিশেহারা মুসলিম মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে 
পড়েন। চতুর বেনিয়া ইংরেজদের সাথে হাত না মিলিয়ে তারা দেশ আজাদ করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যান। 
ষড়যন্ত্রকারী ইংরেজ প্রতিবেশী হিন্দুদের পক্ষে নিয়ে দেশ শাসনে কঠোরতা অবলম্বন করে এবং সমাজ- 
সাহিত্য-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সকল ক্ষেত্রে মুসলিমদের বঞ্চিত করে তাদের ভিক্ষুকে 
পরিণত, এমনকি ইংরেজ আই. সি. এস. হান্টার সাহেব নিজেই লিখতে বাধ্য হন যে, একদিন এমন ছিল যখন 
দরিদ্র বলে কোন মুসলমান ছিল না, আর আজ এমন কোন মুসলমান নেই- যাকে ধনী বলা যায়। এ অবস্থায় 
বাধ্য হয়ে পরিবার পরিজন ছেড়ে পিতা, তারপর পুত্র, তারপর নাতি- এ ভাবে পুরুষ পরম্পরায় জিহাদ করে 
গেছেন। আর এর শেষ পরীক্ষা হয় ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লবের মাধ্যমে । অবশেষে শেষ বারের মত এ যুদ্ধে 
পরাজিত হয়ে বিজিত মুসলিম যখন পিছন ফিরে তাকালেন, তখন সকল দিকে শূন্য হাহাকার। অর্থ, বিদ্যা, 
চাকরি, জমিদারী, ওয়াক্ফ, চেরাগী- নানা সূত্রে প্রাপ্ত ধনসম্পদ হারিয়ে মুসলমানরা চারদিক অন্ধকার 
তাস রা রা রানার 
যুদ্ধ নয়, বিরোধিতা নয়, ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা ছাড়া উপায় নেই। ৃ 

এ সময় নিঃশ্ব মুসলিমকে যারা দরদ দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসে 1, বাংলায় তাদের মধ্যে 
মাওলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুন্সি ০ “ল্লাহ, মুনশী রিয়াজুদ্দীন, 
রিয়াজুদ্দিন আহমদ প্রমুখ অধ্ণী ভূমিকা পালন করেছেন। তীদের সম্মুখে তখন সমস্যা অনেক। অর্থ নেই, 
শিক্ষা নেই, ধর্মজ্ঞান নেই, মোট কথা সকল দিক থেকেই দেওলিয়া। একদিকে তাদের ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান 
দান করতে হবে, অর্থনীতির উন্নতি করতে হবে। সকল দিক থেকে তীদের জাগরণের বোধ ও উলপৰি 
জাগিয়ে তুলতে হবে। একাজে যারা সে সময় দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে- ডক্টর মুহাম্মদ 
শহীদুল্লাহ, মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খা, মাওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী 
প্রমুখ। নিজের ক্ষুরধার লেখায়, অনলবর্ষী বক্তৃতায়, শিক্ষার অগ্রগতিতে মাদরাসা ইত্যাদি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এবং 
সমাজ সংক্কারমূলক কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এ সময় আরো যারা কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের 
মধ্যে- সাহিত্য ক্ষেত্রে মীর মোশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম 
শিক্ষাক্ষেত্রে- মাওলানা আবু নসর ওয়াহিদ, মাওলানা মুহাম্মদ মুসা, নওয়াব আলী চৌধুরী, নওয়ার আব্দুল 
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লতীফ চৌধুরী, স্যার সলিমুল্লাহ, আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং আরো অনেকেই সকল দিক থেকে ধিকৃত 
মুসলিম উম্মাকে জাগ্রত করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। 

বিশেষ করে ধর্মীয় পুনর্জাগরণে সচেষ্ট মাওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ও আবদুন্লাহেল কাফী এ দু" সহোদরের 
নযীরবিহীন অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগে তদানীন্তন মুসলিম সমাজ যেভাবে উপকৃত হয়েছে, তার তুলনা 
বিরল। 

আমরা জাতি হিসেবে বড় অকৃতজ্ঞ । সহজেই ভুলে যাই। আজ আমরা যে সমাজ প্রেক্ষিতে দাড়িয়ে কথা বলছি, 
নিজেদের নানাভাবে দাড় করাতে পারছি, তার পিছনে যাদের অবশ্যম্ভাবী অবদান তাদের কথা প্রায় ভুলেই 
গিয়েছি। আজ সময় এসেছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা, তাদের অবিস্মরণীয় অবদানের কথা বার বার 
আলোচিত হওয়ার ৷ পূর্বসূরীদের কর্মের সাধনার প্রাথর্ঘে নিজেদের শাণিত করে রুখে দীড়াতে হবে । আর সে 
সাম্য শক্তি জোগাড় করতে হবে অতীত ইতিহাসের পাতা থেকে । আমাদের শতাব্দী পূর্বের সদ্য হারিয়ে যাওয়া 
অতীতকে জীবন্ত করে তুলতে পারি মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী ও আবদুল্লাহেল বাকীর জীবন ধারা থেকে । 
তারই অনুসরণে তাদের আদর্শের রূপায়ণে আমাদের আন্তরিক আগ্রহ আমাদের উত্তরণে সহায়ক হবে। 
ভবিষ্যত প্রজন্মের সম্মুখে এ মনীষীদের জীবন আলোকবর্তিকার কাজ করবে। 

করে তুলবে উৎসাহিত। মানুষ অতীতের উপর দীড়িয়েই বর্তমানকে দেখে, আর বর্তমানের নিরীখেই ভবিষ্যৎ 
নির্মাণ করে। আমাদের এই জটিল সমস্যা সংকুল দ্বিধা দবন্দগরস্ত বর্তমান বিধ্বস্ত সমাজকে টেনে তুলতে হলে 
কঠোর হাতে হাল ধরতে হবে। আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের প্রাচীন এঁতিহ্য ও মূল্য বোধের ভিত্তিতে 
জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ নির্মাণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ধরে তুলতে হবে ইতিহাসের দর্পণে 
আমাদের ধর্ম, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের সংস্কৃতির এশ্বর্যমণ্ডিত আদর্শকে । 

আর এ মহতী উদ্দেশ্যে “সা$শহক আরাফাত” যে সাধনায় ব্রতী হয়েছে, তাদের সকল প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা 
করি। দোয়া করি মরহুম মা"লানার আদর্শে বিশ্বাসী আমাদের প্রজন্ম সম্মুখে এগিয়ে যাবে আল্লাহর প্রদর্শিত 
পথে। এই উপলক্ষে মরহুম ভ্রাতৃদ্বয়ের রুহের মাগফিরাত কামনা করি। 


ড. কাজী দীন মুহাম্মদ 
্‌ সাবেক প্রফেসর 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
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৯৯৯১] ০৯১) 49) ৯০ 
হু জচ্ছা বানি? 


“নবী যখন ছোট্ট ছিল মাগো”-_ এই কবিতার মাধ্যমে তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকার সঙ্গে আমার 
পরিচয় । আর তর্জুমানুল হাদীসের মাধ্যমে পরিচয় আল্লামা মোহাম্মদ অবদুল্লাহেল কাফী আল 
কোরায়শী (রহ) সাথে। তর্জুমানুল হাদীস এবং আমার মরহুম আব্বার কথায় আব্দুল্লাহেল কাফীর 
পরিচয় ছিল আমার কাছে লেখক হিসেবে । আহলে হাদীস পরিচিতি, ধন-বন্টনের রকমারী 
ফর্মুলা, ইসলামী অর্থনীতির ক-খ ইত্যাদি কিছু বইও আমি তখন পড়ি। কিন্তু তার পরে জানলাম 
তিনি এক মহান আন্দোলনের সিপাহসালার। এই আন্দোলন শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, অন্য 
কথায় ইসলামের মহানবী (সা)-এর আন্দোলনেরই এক ধারাবাহিকতা । এই আন্দোলনের জন্য 
তার জীবন ছিল উৎসর্ণিত। তার লেখাপড়া, তার গ্রন্থরচনা, তার পত্রিকা সম্পাদনা, তার জীবনের 
মুখ্য কাজকর্ম এবং বাচা সবই ছিল এই আন্দোলনের জন্য । এই মহান মুজাহিদের মহা প্রয়ানে 
যে স্থানের শুন্যতা ঘটেছে আহলে হাদীস আন্দোলনে, তার পূরণ এখনো হয়নি। কবে হবে 
জানিনা । আমৃত্যু সংগ্রামী এই মহা নায়কের স্মরণে সাপ্তাহিক আরাফাত একটি বিশেষ সংখ্যা 
প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। সাপ্তাহিক আরাফাতের এই উদ্যোগ আল্লাহ কবুল 
করুন এবং সংখ্যাটি সব দিক থেকে সর্বাঙ্গ সুন্দর হোক, আল্লাহ রাব্লুল আলামীনের কাছে এই 
প্রার্থনা করছি। 
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আন্সামা আব্দুঞ্পাহেনে বাড়ী আন্ন-বেগরাম়ঙী (রহ) স্মরধৈ 


আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহ) ছিলেন এ দেশের একজন অন্যতম মহাপুরুষ, অসাধারণ পণ্ডিত, 
বিশিষ্ট বাগী, কুরআন ও হাদীস এর উপর অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, একজন যোগ্য সংগঠক এবং সফল মুবাল্লিগ । ১৯৬০ 
সালের জুন মাসে তার ইন্তেকালের পর ১৯৬২ সালে তার স্মরণে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের পর দীর্ঘ ৪২ বছরে আর 
কোন বিশেষ সংখ্যা বের না হওয়ায় তার মত একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জীবন চরিতের বিভিন্ন দিক বর্তমান প্রজন্মের 
নিকট তুলে ধরা এবং তার ত্যাগ তিতীক্ষা, দীনী খেদমত, সাহিত্য চর্চা, সাংবাদিকতা, ক্ষুরধার লেখনী সম্পর্কে বর্তমান 
প্রজন্মকে ধারণা দেয়া কর্তব্য মনে করে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস । তার আদর্শ জীবনী, সুমহান চরিত্র, দেশ ও মিল্লাতের 
জন্য অকপট খেদমত তার কলমের অমূল্য অবদান সম্পর্কে যর্থকঞ্চিত আলোচনা করার প্রয়াসে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ৷ 
আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ) পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার টুব গ্রামে মাতুলালয়ে ১৯০০ সালে 
জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সৈয়দ মাওলানা আব্দুল হাদী। তাদের পূর্ব পুরুষ ছিলেন পারস্যের তুস নগরীর 
অধিবাসী । তার পূর্বপুরুষ পরবর্তীকালে চট্টগ্রামের সুলতানপুরে আবাসস্থল গ্রহণ করেন। সৈয়দ আব্দুল হাদী দিল্লীতে 
কুরআন হাদীস অধ্যয়নকালে তদানীন্তন আহলে হাদীসের স্বনামখ্যাত আলেম ওস্তায আল্লামা সৈয়দ নাধীর হুসাইন 
দেহলভীর নিকট কুরআন হাদীস অধ্যয়ন করে সহীহ হাদীস অনুসারে নিজ জীবন গড়ার বিপ্লবী চেতনা গ্রহণ করেন। দেশে 
ফিরে এসে তিনি যখন নিজেকে আহলে হাদীস আন্দোলনের একজন বিপ্রবী সৈনিক হিসেবে ঘোষণা দিলেন তখন তীর 
হানাফী মতাবলম্বী পিতা তাকে বাড়ীতে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন। পরবর্তীকালে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন 
স্থানে ঘুরতে ঘুরতে তিনি শেষ পর্যন্ত পার্বতীপুরের সন্নিকটে “বস্তির আড়া” নামক এক জনমানবশূন্য এলাকায় এসে বসতি 
স্থাপন করেন। মরহুম মাওলানা সৈয়দ আব্দুল হাদীর মৃত্যুর পর এই স্থানের নামকরণ করা হয় ‘নুরুল হুদা'। আল্লামা 
মোহাম্মদ আবুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহ) এর অগ্রজ বাংলার আরেক অবিসংবাদিত আলেম আল্লামা আব্দুল্পাহেল 
বাকী (েহ)। 

রাজনীতিবিদ, সংগঠক এবং বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকীর যোগ্য অভিভাবকত্বে বেড়ে উঠেন 
তিনি। প্রাথমিক শিক্ষা তার পিতামাতার তত্ত্বাবধানে হলেও পরবর্তীকালে তিনি তার পিতার প্রতিষ্ঠিত নুরুল হুদা মাদরাসায় 
পড়াশুনা শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি রংপুর কৈলাশ রঞ্জন স্কুল এবং পরে পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলা স্কুলে অষ্টম শ্রেণী 
পর্যন্ত পড়ালেখা করে কলকাতা শহরে চলে আসেন। কলকাতার বিখ্যাত মাদরাসা আলিয়ায় এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ থেকে 
তিনি এন্ট্ান্স পাশ করেন। পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে আই.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ডিগ্রী ক্লাসে ভর্তি হন। 
ডিগ্রী ক্লাশে অধ্যয়নকালে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং এভাবেই আন্দোলনে সম্পৃক্ততার 
কারণে তার আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার ইতি ঘটে । পরবর্তীকালে তার লেখাপড়ার ব্যাপ্তি এত বিস্তৃত ছিল যে স্বল্প পরিসরে তা 
বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তিনি কুরআন-হাদীস, ফিকহ-সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই সমান ভাবে বিচরণ করে 
সকল বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। আরবী, বাংলা-ফার্সী, উর্দু, ইংরেজী ভাষায় তার যে দখল ছিল তা বর্তমান 
সময়ে আমাদের মত সাধারণ শিক্ষিত লোকের পক্ষে কল্পনা করাও দুরূহ । আমার মনে পড়ে ৫০ এর দশকের মাঝামাঝি 
আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন আমি প্রায়ই আল্লামা মরহুমের সঙ্গে দেখা করে তার সাহচর্য লাভে ধন্য হতাম । 
হঠাৎ তিনি আমাকে একদিন বললেন- নিউমার্কেট থেকে সদ্য প্রকাশিত একটি বই কিনে দিতে । তার নির্দেশমত আমি 
জনাব আব্দুর রহমান বিএবিটি মহোদয়ের নিকট থেকে টাকা নিয়ে যখন “Pears Encyclopedia” টি সংগ্রহ করে তাকে 
এনে দিলাম তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে আমাকে দু'আ করলেন। এভাবে তিনি প্রায়ই আমাকে বিভিন্ন দুর্লভ গ্রন্থ সং 
করে দিতে আদেশ করতেন এবং আমি তা সংগ্রহ করে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতাম । বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তার 
গবেষণার পরিধি এত ব্যাপক ছিল যে তা কল্পনা করাও আমাদের মত নব্য শিক্ষিতদের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি ছিলেন 
একাধারে মুজতাহিদ এবং মুজাহিদ । তিনি মুসলিম সমাজে প্রচলিত গতানুগতিক চিন্তাধারার বিপর্যয় গভীরভাবে অনুধাবন 
করেছিলেন। তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, এক শ্রেণীর আলেম নামধারী ব্যক্তি ধর্মের নামে পীর পরস্তদের 
ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি, অন্য দিকে পাশ্চত্যের অন্ধ অনুকরণের নামে নব্য শিক্ষিতদের ইসলামের প্রতি বৈরী মনোভাব । এর 
কারণ অনুসন্ধান করতে যেয়ে তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, তথাকথিত আলেম সমাজ নব্যতন্ত্রীদের মাঝে এ ধারণা দিতে 
ব্যর্থ হয়েছেন যে, ইসলাম একটি প্রগতিবাদী ধর্ম। ইসলামের মধ্যে পার্থিব জীবনের সব সমস্যার সমাধান রয়েছে এটা প্রমাণ 
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করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে নব্য শিক্ষিতদের মাঝে পাশ্চাত্যের প্রতি আকর্ষণ জেগেছে। তাই তিনি এই উভয় চরমপন্থীদের 
বিরুদ্ধে কলম যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তিনি তার আমরণ সাধনার মধ্যে এটাই প্রমাণ করে গেছেন যে ইসলাম ও আধুনিক 
শিক্ষার মধ্যে কোন ছন্দ নেই। বরং ইসলামকে ভালভাবে অনুধাবন করতে পারলে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার সম্পর্কে 
সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব । 

মরহুম মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফীর বাগ্ীতা এ দেশের মানুষের মাঝে এক অপার আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। তার সুললিত 
কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত এবং বিনা মাইকে ঘন্টার পর ঘন্টা শ্রোত্মগ্ুলীকে বিমোহিত করার মত যে প্রতিভা আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন তাকে দিয়েছিলেন তার জোড়া মেলা ভার । তার ক্ষুরধার লেখনী তদানীন্তন বিদগ্ধ সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর 
পাণ্ডিত্য, সাহিত্যিক যোগ্যতা, সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা এবং অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা তদানীন্তন ভারতের 
অবিসংবাদিত নেতা ও প্রথিতযশা আলেম মাওলানা আবুল কালাম আযাদকে আকর্ষণ করেছিল। সেজন্য তিনি এই 
সম্ভাবনাময় ইসলামী চিন্তাবিদ ও তরুণ রাজনৈতিক কর্মীকে তার শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। এক সময় তাকে বাংলার 
আবুল কালাম আযাদ আখ্যায় আখ্যায়িত করা হত। তিনি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সম্পাদিত “আল হেলাল’ এবং 
“আল বালাগ' পত্রিকাদ্বয়ে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। তিনি মাওলানা আকরাম খাঁ সম্পাদিত উর্দু দৈনিক “যামানা'র সঙ্গে 
যেমন সম্পৃক্ত ছিলেন তেমনি নিজে “সত্যাগ্রহী” নামক একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন নিজ সম্পাদনায় । কিন্তু অর্থের 
অভাবে এই পত্রিকা বেশীদিন চালান সম্ভব হয়ে উঠেনি। 

১৯২৭ সালে আল্লামা আবদুল্লাহেল কাকী আঞ্ুমানে আহলে হাদীসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। এ সংগঠনের কাজে একজন 
নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে তিনি উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক সফর করেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে 
বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০ সালে তিনি মুসলিম ন্যাশনালিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা হিসেবে ঢাকা, কুমিল্লা, 
ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া সফর করেন। দিনাজপুর জেলার আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে 
গিয়ে তিনি গ্রেফতার হন এবং প্রায় এক বছর আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে কারাভোগ করেন। এভাবেই চলে একের পর 
এক তার সাংগঠনিক কর্মকান্ড । 

কিন্তু আজকে আমরা যে কারণে সবচেয়ে বেশী তাকে স্মরণ করছি তা হচ্ছে- “জমঈয়তে আহলে হাদীস’ নামে একটি 
সংগঠন প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৬ সালে রংপুরের হারাগাছ বন্দরে নিখিল বঙ্গ আসাম সম্মেলনের মাধ্যমে যে সংগঠনটি তিনি প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন তা তিনি ১৯৬০ সালে মৃত্যু পর্যন্ত লালন করে যান। তিনি এ দেশে শির্ক ও বিদাআত বিবর্জিত কুরআন ও সহীহ 
হাদীস ভিত্তিক যে সংগঠন দাড় করান তা তার জীবদ্দশাতেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের নানা অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল। 
তিনি সারা বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপক সফর করে আহলে হাদীস আন্দোলনকে বেগবান করে যান। তাঁর সম্পাদিত 
“তর্জুমানুল হাদীস” নামক গবেষণামূলক পত্রিকা বিদগ্ধ সমাজে সমাদৃত হতে থাকে । পাশাপাশি তিনি আমরণ জমঈয়তের 
মুখপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশনার কাজ চালিয়ে যান। আল্লাহর ফযলে ১৯৫৭ সাল থেকে অদ্যাবধি এই 
পত্রিকার প্রকাশনা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। কোন সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশনা এত দীর্ঘদিন যাবত চালান 
কষ্টসাধ্য হলেও আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফীর দু'আয় তদীয় ভাতিজা, পরবর্তীকালে জমঈয়তের সভাপতি আল্লামা ড. মুহাম্মদ 
আব্দুল বারীর (রহ) বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং বর্তমান সভাপতি প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলমের দৃঢ় মনোবল এবং 
জমঈয়ত দরদী ভাইবোনদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার কারণে আজও অব্যাহত গতিতে উক্ত পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। 
তাই আজ, মরহুমের স্মরণে এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে এবং মরহুমের প্রতি সারা বাংলাদেশের মুসলমানদের 
বিশেষ করে আহলে হাদীস জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তার প্রতি আমাদের পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং মহান রাব্বুল 
আলামীনের নিকট তার আমরণ দীনী খেদমতের জন্য তীকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করার জন্য দু'আ কামনা করছি। 
আজ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এই তাওফীক কামন করি যে, মরহুম মাওলানা তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে যে সংগঠনটি দাড় 
করিয়ে গেছেন এবং তার উত্তরসূরী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ) তার গতিশীল নেতৃত্ব ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে 
যে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি মজবুত ভিত্তির উপর দাড় করিয়ে আমানত হিসেবে রেখে গেছেন আমরা তার উত্তর সূরীরা যেন 
তাদের সেই আমানতকে যথাযথভাবে রক্ষা করে আরও এগিয়ে নিতে পারি এবং তীদের নির্দেশিত পথে আমরা যেন 
এক্যবদ্ধভাবে সকল কাজ আঞ্জাম দিয়ে যেতে পারি। নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব” হোক আমাদের সকলের 
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জগতে এমন কিছু বিরল প্রতিভার 
আগমন ঘটেছে, যারা মরেও তাদের 
কৃতকর্মের জন্য অমর হয়ে আছেন। 
মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী 
নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম । বিংশ 
শতাব্দীর শুভ সূচনায় এই প্রখ্যাত 
সংস্কারক, লেখক ও বাগ্ীর আবির্ভাব 
ঘটে। প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রীর চেয়ে তিনি 
জ্ঞানার্জনকে প্রাধান্য দেন। মরহুমকে 
স্বচক্ষে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। 
তবে তার সাহিত্য ভাণ্ডার ও 


পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা পড়ে তার সম্পর্কে 


আমার অভিব্যক্তি নতুন প্রজন্মের 
কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এই ক্ষুদ্র 
প্রয়াস । আশা করি পাঠক ও 
গবেষকবৃন্দ আমার এ লেখা থেকে 
নিয়ে গবেষণা করার অনুপ্রেরণা লাভ 
করবেন এবং সালাফী আন্দোলনের 
পথিকৃৎ এই সমাজ সংস্কারকের 
ত্যাগ, কুরবানী ও নিষ্ঠার বাস্তব 
চিত্রের কিয়দংশের সাথে পরিচিত 
হবেন, এটাই আমার বিশ্বাস। 

পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার টুব 
গ্রামে মাতুলালয়ে ১৯০০ সালে 
আবদুল্লাহেল কাফীর জন্ম। পিতা 
আল্লামা আব্দুল হাদী। চট্টগ্রামের 
রাওজান থানার সুলতানপুর গ্রামের 
এক সন্ত্ান্ত পরিবারে জন্গ্হহণ করে 
তিনি দিল্লীর বিখ্যাত পন্ডিত, ইলমে 
হাদীসের সর্বজন স্বীকৃত এবং আরব 
আযমের অগণিত জ্ঞানপিপাসু ছাত্রের 
সম্মানিত উত্তায শাইখুল কুল ফিল 


প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম 


দেহলভীর কাছে দীক্ষা লাভ করে 
সালাফী আকীদা গ্রহণ করেন। দেশে 
ফিরে সমাজ ও পরিবারের চাপে 
পৈত্রিক সম্পত্তি ত্যাগ করেন। পিতার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া সত্তেও শুধু আহলে 
হাদীস আকীদায় বিশ্বাসী হওয়ার 
অপরাধে পিতা, আব্দুল হাদীকে 
ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। 

আকীদা সংরক্ষণের জন্য পার্থিব 
সম্পদ, আত্মীয় স্বজন ও পিতা মাতা 
সব কিছু ত্যাগকারী পিতার ওরসে 
জন্মথ্হণকারী দুই পুত্রের একজন 
হলেন মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী, 
আর অপরজন হলেন মোহাম্মদ 
আব্দুল্লাহেল কাফী। দু'ভায়ের 
ক্ষেত্রেই একটা কথা নির্দ্বিধায় বলা 


.যায় যে, তীরা ছিলেন তৎকালীন 


সময়ের জন্য জনপ্রিয় কিংবদন্তী 
দু'জনের একাডেমিক ক্যারিয়ারের 
দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, 
তারা ডিগ্রী অর্জনের দিকে ভ্রুক্ষেপ 
করেননি। আবদুল্লাহেল কাফী 
কলকাতা আলীয়া মাদরাসায় এ্যাংলো 
পারসিয়ান শাখায় পড়াশুনা করতেন। 
উচ্চ মাধ্যমিক স্তর থেকে উত্তীর্ণ হয়ে 
হওয়ার খবরা খবর পাওয়া যায়; 
তবে ডিগ্রী পরীক্ষা দিয়েছেন কিনা 
সে ব্যাপারে সঠিক তথ্য আমাদের 


আহলে হাদীস আন্দোলনের সঙ্গে 
ংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই মরহুম 
আবদুল্লাহেল কাফীর নামের সঙ্গে 
পরিচিত। ১৯৬০ সালের ৪ঠা জুন 
আল্লামা ইন্তেকাল করেন। তার 
জীবনের এক বিরাট অংশ কেটেছে 
জেল খানায়। বিভিন্ন মেয়াদে 
একাধিকবার জেল খানায় রাজবন্দী 
থাকাকালে সেখানেও তিনি দাওয়াতী 
কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। স্বয়ং 
জেইলর তার কাছে আরবী ভাষা ও 
দীন শিখতেন। দীর্ঘ ১১ বছরের 
কারা জীবনের অনেক কাহিনীই 
আমাদের কাছে অজানা । মরহুমের 


বগুড়া মুস্তাফাবিয়া মাদরাসায় আলেম 
শ্রেণীর ছাত্র। সে সময় থেকে দীর্ঘ 
৪৩ বছর যাবৎ আরাফাতের পাঠক। 
মরহুমের জীবনীর উপর আলোকপাত 
করে ১৯৬২ সালে আরাফাতের 
একটি বিশেষ সংখ্যা বের হয়। 
মরহুমের সহকর্মী, ছাত্র এবং বন্ধু 
বান্ধবের লেখায় সমৃদ্ধ এ লেখাটিও 
এ মুহূর্তে আমার কাছে নেই। 
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মরহুমের জীবনী লেখক ড. 
সাইফুদ্দীন সাহেবের বইটিও অনেক 
ক’বছর আগে পড়েছি। তাই 
পীড়াপীড়িতে এ লেখা সফরে বসেই 
তৈরী করতে বাধ্য হলাম । আশা করি 
আল্লামার জীবনীর উপর যারা 
গবেষণা করেছেন তাদের তথ্যবহুল 
লেখায় পাঠকরা উপকৃত হবেন 


আরও অধিক। আমার লেখাকে 
 আল্লামার ভক্তদের একজনের 
ব্যক্তিগত আবেগ, ভূতি ও 


অভিব্যক্তিরই বহিঃপ্রকাশ মনে করা 
যেতে পারে। 

আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফীর 
জীবনের কোন দিক নিয়ে আলোচনা 
শুরু করব? তাঁর সম্পর্কে যতই 
জেনেছি, যতই শুনেছি এবং যে 
দিকটি আমার মনে সবচে বেশী দাগ 
কেটেছে সে কথা-ই আগে বলি ৪ 

ছাত্র জীবনে কিছুদিন মহিমাগঞ্জে 
কাটিয়েছি, ওখানকার বয়স্ক লোকজন 
বলতেন £ আল্লামা আবদুল্লাহেল 
কাফী আর তীর বড় ভাই আল্লামা 
আবদুল্লাহেল বাকী আমাদের এ 
এলাকায় বেশী বেশী থাকতেন, 
ছিলেন, আর যে কোন সমস্যা দেখা 
দিলে তাদের উপস্থিতিতেই সব 
সমাধান হয়ে যেত .. .. ইত্যাদি। 


বানিয়াপাড়ায় প্রায় দু'বছর 
কাটিয়েছি, সেখানের লোকেরাও 
মহিমাগঞ্ের লোকদের মতই 


Contents 


আব্দুল গনির নেতৃত্বে আমরা প্রায় 
৭/৮ জনের একটি টীম এ সফরে 
অংশ গ্রহণ করি। আমাদের প্রথম 
সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ 
এলাকায়। বন্যার মওসুমে অনুষ্ঠিত 
এ সভার দৃশ্য দেখে আমার 
অজান্তেই দু চোখ গড়িয়ে অশ্রুর 
বন্যা দেখা দিয়েছিল। জমঈয়ত আর 
জমঈয়তের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি 
আল্লামা কাফীর ভক্তদের দেখে আমি 
স্তম্ভিত হয়েছিলাম। পরে শুনেছি 
মরহুম আল্লামা এ অঞ্চলে দীর্ঘদিন 
স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। 
মিষ্টিমধুর ব্যবহার আর আকর্ষণীয় 
চরিত্র মাধুর্য দ্বারা এলাকাবাসীর মন 
জয় করেছিলেন। এরপর 
বাংলাদেশের যে অঞ্চলেই গিয়েছি 
মরহুমের প্রতি মানুষের ভালাবাসা ও 
পড়েছে। কলকাতার মিসরিগঞ্জ 
মসজিদে গিয়ে আল্লামার দু'চারজন 
ভক্তের দেখা পেয়েছি। এক জন 
ব্যক্তির পক্ষে উভয় বাংলা ও 
আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এত ব্যাপক 
সফর, দাওয়াতী কাজে এত বেশী 
হয়েছিল তা ভাবতে সত্যিই অবাক 
লাগে। এ সময় যানবাহন ব্যবস্থার 


. উন্নয়ন সাধন হয়নি। রাস্তাঘাট ছিল 


ঝুঁকিপূর্ণ আর বন্ধুর, তথাপি তিনি 
একা যা করেছেন আধুনিক কালের 
এত সুযোগ সুবিধে পেয়েও আমরা 
সম্মিলিত ভাবেও তার সহস্রাংশ 
করতে পারছিনা । এখানেই বিস্ময়! 
মরহুমের লেখা পড়লে মনে হয় তার 
থাকত। শুধু নবুওয়াতে মুহাম্মাদী 


পারিনি আল্লামা 
পেরেছিলেন। 

মিসবাহুল মুনীর অভিধান হিসেবে 
ছোট কলেবরের একখানি পুস্তক; 
কিন্তু বাংলার ক'জন আলেম এ বইটি 
চোখে দেখেছেন। তিনি যে এ সমস্ত 


ভুলব না। তিনি নবুওয়াতে মুহাম্মাদী 
পড়ে মন্তব্য করেছিলেন ; “শুধু এই 
একখানি বইয়ের জন্যই আল্লামা 


'মরহুম দু'্দুটো পি এইচ ডি ডিগ্রীর 


হকদার ৷” 

ড. মুস্তাফিযুর রহমান মাওলানা 
আকরাম খার মোস্তফা চরিত পড়েও 
মন্তব্য করেছিলেন- আমাকে যদি 
কেউ প্রশ্ন করেন যে, বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যকে স্বীকৃত দিয়েছ কেন? 
আমি জবাবে বলব ঃ যেহেতু বাংলা 
ভাষায় মোস্তফা চরিত লিখা হয়েছে 
তাই ৷” 

ইসলামী সাহিত্য পড়লে সাধারণতঃ 
স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোন প্রবীণ 
আলেমে দীন এগুলো লিখেছেন এবং 
মূল আরবী থেকে শরীয়তের 
পরিভাষাগুলো যথাসম্ভব আরবীতেই 
রেখেছেন। কিন্তু আল্লামা মরহুমের 
সাথে লক্ষ্য করি যে, তিনি নির্ভুল 
বাংলায় এ সকল পরিভাষা উপস্থাপন 
করেছেন। 
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স্থানে বাহাস হয়েছে। এ নিয়ে উভয় 
পক্ষের ভক্তদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকৃতির রসালো বক্তব্য শোনা যায়। 
ইসলামী বিশ্বকোষ, বাংলাপিডিয়া 
এবং বাংলাদেশের সামাজিক ও 
ধর্মীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এ সব 
ঘটনাবলীর ছিটেফোটা পাওয়া যায়। 
কিন্ত এ সবের পূর্ণাঙ্গ ছবি প্রায় 
অলিখিতই থেকে গেছে। এ যুগের 
প্রবীণরাও বিদায় নিয়েছেন, এখনও 
এ বিষয়ে সচেতন হলে হয়ত অমূল্য 
রত্ন উদ্ধার করা যেত। নিরপেক্ষ 
উদ্যোগ গ্রহণ করলে উভয় আলেমের 
মাঝে অনুষ্ঠিত মুবাহাসা সমূহের 
সারাংশ বেরিয়ে আসত । আল্লামা 
মরহুম যে, যুক্তি প্রদর্শনে পারদর্শী 
ছিলেন, মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম? 
পুস্তিকাখানি তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর । 

আল্লামা মরহুম খুবই গুরু গম্ভীর ও 
প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। 
শুনেছি কাযী আলাউদ্দীন রোডের 
জমঈয়ত দফতরে মেঝেতে পাতানো 
তার বিছানায় সহপাঠী বা সম 
মর্যাদার কোন ব্যক্তিও বসার সাহস 
পেতেন না। আবার তার লেখায় কিছু 
রম্য রচনারও নযীর দেখা যায়। স, 
শ আরবী হরফের ০ এর উচ্চারণ 
এ সব নিয়ে আল্লামার লেখা পড়লে 
হতবাক হতে হয়। ড. সাইফুদ্দিন 
সাহেব এসব বিষয়ে বহু পরিশ্রম 


করে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। 


হিসেবে কোথাও কখনও তাকে 
কারও কাছে জবাবদিহি করার ভয় 
ছিলনা। তবুও তার আমানতদারী 
সম্পর্কে এমন কথা শুনেছি- এ 
গচ্ছিত আমানত তিনি রক্ষা করতেন 
এত নিষ্ঠার সঙ্গে যে জমঈয়তের 


দিয়েছিলেন বিষয়টি সবারই 
অনুধাবন করা উচিৎ। 
মরহুম পাবনা শহরে দীর্ঘদিন 


দারুস দিতেন। আলেম ওলামা এবং 
শিক্ষিত মহলের জন্য মাঝে মাঝে 
বিশেষ দরসের ব্যবস্থা করা হত। 

সাপ্তাহিক আরাফাত এবং মাসিক 
তর্জুমানুল হাদীস এই দুটি পত্রিকার 
সম্পাদনা ছাড়াও প্রায়ই প্রতি সংখ্যায় 
মরহুমের গবেষণাধর্মী লেখা ছাপা 
হত। পাঠকবৃন্দ আল্লামা কাফীর 
লেখা পড়ে এতই মুগ্ধ হতেন যে 
পরবর্তী সংখ্যার জন্য চাতকের ন্যায় 
অপেক্ষায় থাকতেন। 

ব্যথাটা ঘন ঘন দেখা দিত। এক 
হাতে পেট চেপে ধরে কাতরাতেন 
আবার আরেক হাতে কলম চলত। 

মাসিক মোহাম্মাদী ৬ষ্ঠ বর্ষের ১ম ও 
২য় সংখ্যায় আধুনিক সাহিত্যের 
মরহুম “সাহিত্যের সূর” নামে যে 
দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন তা পড়ে 
বিস্ময়ে চোখ বুজে আসে, একজন 
মৌলবাদী মুহাক্কেক আলেম কত 
উচ্চাঙ্গ সাহিত্য রচনায় সক্ষম এটা 
তারই নমুনা । সম্ভবত: এজন্য তিনি 


কি কম বিস্ময়ের। মাওলানা আবুল 
কালাম আযাদের পর তিনি এ গুরু 
দায়িত্ব যশ ও খ্যাতির সাথে পালন 
করেন। 

আল্লামা সম্পর্কে যারাই লিখেছেন, 
একটি বিষয়ে তারা বিশেষ জোর 


‘দিয়েছেন যে তার মুখে তেলাওয়াত 


শুনে মুসলিম তো বটেই অনেক 
অমুসলিমও কালেমা পড়ে মুসলমান 
হয়েছেন। মরহুমের বহুদিনের 
সহকর্মী মাওলানা মুন্তাসির আহমাদ 
রহমানী দিল্লীতে অধ্যায়নকালের এক 
বর্ণনায় বলেছেন যে, আল্লামা 
অবদুল্লাহেল কাফী দিল্লীতে গিয়ে বহু 
অনুষ্ঠানে উর্দুতে ভাষণ দান করেন। 
এতে অনেক উর্দু ভাষীর বিস্ময়ের 
অন্ত ছিলনা । 
সাধারণতঃ নিজ গ্রামে বা এলাকায় 
বক্তাদের কদর হয় না। মরহুম 
আল্লামার ক্ষেত্রে ছিল এর ব্যতিক্রম । 
জনাব আব্দুস সাত্তার খাক ১৯৬২ 
সালে মরহুমের স্মৃতিচারণ করে 
লিখেছেন যে, পিত্তশুলের বেদনায় 
হুদায় গিয়েও বক্তৃতার মঞ্চকে 
কীপিয়ে তুলতেন। বিশেষ একদিনের 
বক্তৃতা শুনে তার বড় ভাই 
আব্দুল্লাহেল বাকী যে মন্তব্য করেছেন 
তা প্রণিধানযোগ্য 8 

“অপনাদের কাছে কাফী মিঞার 
পরিচয় নতুন ভাবে দিতে হবেনা। 
আর ছোট ভাই বলেই যে কিছু 
বাড়িয়ে বলছি তাও নয়। সারা 
ংলার সভা মঞ্চে তার জ্ঞান গরিমা 
ও সাধনার পরিচয় ছড়িয়ে আছে। 
মাওলানা আকরম খাঁ ও অন্যান্য 
বিশিষ্ট আলেমগণ স্বীকার করেছেন 
যে, “হ্যা মাওলানা কাফী বাংলা 
আসামের এক অমূল্য রত্ু।” 


http://islaminonesite.wordpress.com 


Contents 


8৫ বর্ষ (7) ৪৬-৪৭ সংখ্যা (0 ১২ জুলাই ২০০৪ 


বাহাস মুবাহাসা ৪ 
মরহুম আবদুল্লাহেল কাফী জীবনে 
বহু বাহাস মুবাহাসা করেছেন, তবে 
এটাও সত্য যে, একান্ত নিরুপায় 


হয়েই তিনি এ সকল বিতর্কে 


অংশগ্রহণ করতেন। ২৯/৯/৫৩ 
তারিখে পাবনা থেকে লেখা তার 
একটি চিঠির ভাষায় বুঝা যায় তিনি 
মীলাদ ও ইছালে সাওয়াব এর 


অবস্থা অতিশয় সংকটজনক, 


অপরাধে নগণ্য সংখ্যক মনে করিয়া 
যদি পিষিয়া মারিবার জন্য মানিক 


আহলে হাদীস ভ্রাতাগণকে সতর্ক 
করিয়া দিতেছি যে, ছবর সহিষ্ণুতা ও 
দৃঢ়তার দ্বারা দীনের যে খিদমত 
হইবে, উত্তেজনা, ব্যস্ততা ও তর্ক 
বিতর্কের ছারা তাহা অপেক্ষা বহুগুণ 
অধিক ক্ষতি সাধিত হইবে । 
আল্লামা কাফীর হাতের লিখা ছিল 
মুক্তার মত ঝকঝকে । ডঃ মুহাম্মদ 
আব্দুল বারীর (রহ) ব্যক্তিগত সং 
মরহুমের কিছু দুষ্প্রাপ্য ডাইরী 
দেখেছি। ইংরেজী, আরবী, উর্দু ও 
ফার্সি ভাষায় লেখা বহু রচনাও 
দেখেছি। অধিকাংশ লেখা এখনও 
আলোর মুখ দেখতে পেলনা। 
চেয়ে অপ্রকাশিত বই পুস্তকের সংখ্যা 
অনেক বেশী। দুঃখের বিষয় এই 
লেখা গুলো এ মুহূর্তে আমরা 
পাচ্ছিনা । কারণ মরহুম জমঈয়ত 
সভাপতি ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী 
সরকারী চাকরিতে থাকাকালে বহু 
বার বাড়ী বদলিয়েছেন।৷ তীর 
ব্যক্তিগত লাইবেরীর কিছু বই 
জমঈয়ত অফিসে তালাবদ্ধ অবস্থায় 


জীবন কাহিনী বিশেষতঃ তার 
অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির আত্মপ্রকাশ 
কামনা করেই এ লেখার উপসংহার 
টানতে চাই। পরিশেষে এ পর্যন্ত 
মরহুমের প্রকাশিত বই ও গ্রন্থরাজির 
সংক্ষিপ্ত তালিকা ধরছি। 


জনিত জেলী 


আমি এবং আমার জমঈয়ত এ পড়ে আছে। ট্রাংক সুটকেসে রাখা অপ্রকাশিত বইয়ের প্রাপ্ত তালিকা 
বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবনা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি গুলো ছেলেদের বা নিয়নরূপ ৪ 

ইহা আপনারা স্থাচ্ছন্দে বিশ্বাস মেয়েদের বাসায় বিভিন্ন স্টোরে চাপা 

করিতে পারেন। কিন্তু পুনরায় পড়ে আছে। আল্লামা মরহুমের পূর্ণাঙ্গ 

আল আহকাম (আরবী ভাষায়) শামামাতুল আম্বর 

. কাশফুল কুন্নাঅ মেরা সফরে হাজ্জ । 

মিনহাজুল ইস্তেকামাহ আল ইফশা 

তারাজিম রিজালিল ফেরাক আল দুররাতুল মুসীফাহ 

কিতাবুল ইমান আল হাদয়িল মানসূরা 

রদ্দে উরুস (উর্দু) আর রাসায়েল 

রদ্দে খানকাহ্‌ তাশাউরে শাইখ 

আল ইকতেদা সঙ্গীত সমস্যা 

আল কাফিয়াতুশ শাফীয়াহ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য 

শামামাতুল আত্তর (আরবী) আহলে হাদীস আন্দোলন 

হুসনুল মাসীয়ী A criticisms of Leninism 

আল বারাহীনুল মুহাম্মাদীয়া এছাড়া পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির সংখ্যা অগণিত । 
তারিফুল খাওয়ারিজ ১৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯ 
আদ দররুল মুতাল্লাকা [লেখক £ সভাপতি- বংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, প্রফেসর ও 
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আখবাদিকুতার জপতে আন্সামা মোহাম্মদ আব্দুকাহৈন্ন 
বশঙ্কী সআানন--বৈশরাহযস্লী (রহ) এর অবদান 


প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান 


সাংবাদিক ও লেখন যেন প্রতিভার 
যমজ সন্তান। মানব সমাজে নিত্য 
সংঘটিত বস্তুনিষ্ঠ তথ্য যারা 
পরিবেশন করেন মূলতঃ তারাই 
সাংবাদিকতার দায়িত্বটা পালন 
করেন। এখানে সততা স্বচ্ছতা যেমন 
কাম্য তেমনি স্বার্থান্ধতা, পক্ষপাতিত্ব, 
বিদ্বেষপ্রসৃত কল্পিত অসত্য রটনা বা 
ভাবাবেগ পরিচালিত অনিষ্টকর 
সংবাদ পরিবেশনাও থাকতে নেই। 
সংবাদ বা নাবা চলমান বর্তমান বা 
অতীতকে নিয়ে যেমন হয় তেমনি 
সংকেতও থাকতে হয়। সব সংবাদ 


সম্পৃক্ত ছিলেন বিংশ শতকের শুরুতে 
আবির্ভূত এক অনন্য সাধারণ লেখক, 
সাহিত্যিক, পণ্ডিত, মুজতাহিদ, 
মুফাসসির, হাদীস বিশারদ, বাগ, 
রাজনীতিক এবং ক্ষণজন্মা গবেষক ও 
সাংবাদিকতা জগতের বিরল প্রতিভা 
আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী 
আল-কোরায়শী (রহ), ইবনে আব্দুল 
(বড় আদম লক্কর), ইবনে বুরহান 
মজলিস । মাতৃকুলে সত্রান্ত কুরাইশ 


বংশডূত প্রথম খলিফা সিদ্দিকে 
আকবর আবু বাকার রো) এর 
বংশধর আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী 
আল-কোরায়শী (রহ)। ১৯০০ সালে 
জন্ম গ্রহণ করে আরবী, উর্দু, ফারসী, 
ইংরেজী ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন 
করে তিনি প্রতিভার যে বহুমুখী 
স্বাক্ষর রাখেন তা তৎকালীন সেন্ট 
মধ্যে বিরল তো বটেই উপরস্ত সেই 
সময় রাজনৈতিক গগনে চুম্বকশক্তি 
মাওলানা আব্দুল কালাম আযাদের 
সংস্পর্শে এসে সেই প্রতিভা আরো 
শাণিত ও হৃদয়গ্রাহী হয়। 

কলেজ জীবন নয়, স্কুল জীবন থেকে 
এই পুস্পের কুঁড়িতে সাংবাদিকতার 
পাপড়ী মেলতে শুরু করে। উচ্চাঙ্গের 
বাংলা যেন তার পারিবারিক গর্বিত 
সম্পদ । সেই স্কুল জীবনেই ইংরেজী 
The statesman আর লক্ষৌ 
হতে প্রকাশিত মাসিক উর্দু পত্রিকায় 
তার লেখা বের হ'ত। তাহলে লেখার 
প্রতি তার যে বিস্ময়কর প্রতিভা তা 
তো জীবনের প্রাতেই বিকশিত হতে 
আরম্ভ করে। 

সেই কলকাতার কলেজ জীবনে 
মাওলানা আবুল কালাম আযাদ 
সম্পাদিত উর্দু পত্রিকা আল হেলাল 
ও আল বালাগে মরহুম কাফী 
সাহেবের যৌবনদীপ্ত মনন নিষ্ঠার 
সাথে বিজড়িত ছিল। লেখা আর 
লেখায়, পত্রিকা সম্পাদনায় তার যে 


আলোকিত ও আলোড়িত করেছিলেন 
তার জন্যই সম্ভবতঃ তিনি দ্বিতীয় 
আবুল কালাম আযাদ খিতাবে 
জনহৃদয়ে নন্দিত ছিল। 

মাত্র বয়স তখন ১৯। খিলাফত 
আন্দোলনের দানা বাধতে শুরু 
করেছে। একদিকে খিলাফত অন্য 
দিকে অসহযোগ- এ দুটি আন্দোলন 
যেন ইংরেজদের হৃদকম্পন শুরু করে 
দেয়। পরাধীনতার শিকল ছেড়ার 
দুর্বার শক্তির তীব্র আন্দোলন। 
খিলাফত কমিটি মাওলানা আকরাম 
খার সম্পাদনায় উর্দু দৈনিক যামানা 
প্রকাশ করে। মাওলানা আবদুল্লাহেল 
কাফী ছিলেন এর নায়েব সম্পাদক 
এবং উর্দুভাষী সহকারী সম্পাদক 
ছিলেন শাইখ আহমদ উসমানী। 
১৯২১ সালে মাওলানা আকরাম খা 


দিগন্ত উন্মোচন করে। জ্ঞান অন্বেষণ 
মোটেই থেমে নেই। জ্ঞান তৃষ্ণা 
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তার আজন্ম সাধনা আর নিরবচ্ছিন্ন 
অধ্যাবসায় তাকে নিয়ে চলেছে 
হাদীস ও কুরআনের জ্ঞানরাজ্যে 
অফুরন্ত কৌতুহল সৃষ্টি করে। 
১৯২২-২৪ সালে দিল্লীতে গিয়ে 
তৎকালীন সময়ে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস 
শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব নাবীনার 
(রহ) খিদমতে সহীহায়েন ও সুনানে 
আরবা'র দরস গ্রহণ করেন। 
একদিকে জ্ঞানার্জন অন্যদিকে এর 
প্রকৃত লালন ও পরিচর্যা এবং বিতরণ 
যুগপৎভাবে যার মধ্যে অব্যাহত 
ধারায় বহমান তিনিই তো সর্বাধিক 
সমৃদ্ধ । ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ 
একবার এক শিক্ষক সমাবেশে 
না- তারা দেউলিয়া- রিক্ত । বক্তব্যটি 
যথার্থ। মরহুম কাফী সাহেব 
খিতাবের শীর্ষ বিন্দুতে না গিয়েও 
অগাধ জ্ঞান সরোবরে তিনি যেভাবে 
অবগাহন করেছেন আর সেই জ্ঞান 
যেভাবে বিতরণ করেছেন শ্রেণী 
কক্ষের বাইরে জনমানুষের হৃদয়ে তা 
বিস্ময়কর তো বটেই। পণ্ডিত 
ব্যক্তিরা যারা পি.এইচ.ডি, ডি ফিল 
করে বিশেষজ্ঞ হয়েছেন তারাও 
বিস্মিত আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী 
সাহেবের পান্ডিত্যে। আল্লামা 
সার্থক সঙ্গী জমঈয়তে আহলে 
আরাফাত সম্পাদক, বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক, লেখক মরহুম মুহাম্মদ 
আব্দুর রহমান বি.এ.বি.টি. সাহেব, 
যিনি অনেক অনেক দিন ধরে 
আল্লামা কাফী সাহেবের অত্যন্ত 


বাংলা সাহিত্যের একজন নিবিষ্ট 
পাঠক, মননশীল লেখক, বিশিষ্ট 
সমালোচক প্রখ্যাত ছন্দ বিশেষজ্ঞ 
এবং বহ্গন্থ সম্পাদক ও এক সময় 
মাহে'নও মাসিক পত্রিকার সম্পাদক 
কবি আব্দুল কাদিরের একটি মন্তব্য 
উধৃত করছি। তিনি বলেন, বাঙালী 
করবার জন্য এ কালের যে কয়জন 
মনীষী দক্ষ হাতে লেখনী চালনা 
করেন তাদের মধ্যে- মাওলানা 
মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী চিন্তার 
স্বকীয়তা ও বলিষ্ঠতায় বিশেষ মর্যাদা 
লাভের অধিকারী । (আল্লামা মুহাম্মদ 
আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী 
(রহ) সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য পৃষ্ঠা ১৩) 
এ মূল্যবান মন্তব্যই তার মনীষার 
প্রমাণ। ইসলামী জীবন ও তার 
সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ যে কোন 
মানুষকে সৃষ্টাভিমুখী করে কিভাবে 
পরিশীলিত ও উন্নততর সোপানে 
পৌছে দিতে পারে সেটাই আরবী, 
ফার্সী, উর্দু ভাণ্ডার থেকে চয়ন করে 
লা ভাষাভাষীদের নিকট নিখুঁত 
নির্ভেজাল বাংলায় তার কলম পৌছে 
দিয়েছে। কি ছন্দের পরিপাটি, শব্দের 
অলংকরণ, সাজানো গোছান উপমা 
ও ভাষার যাদুকরী বিন্যাস তার মুখ 
হতে শুনতে যেমন তন্ময় হয়ে যেত 
পাঠকও তার সাজানো হরফগুলো 
পড়লে যেন অতৃপ্ত তৃষ্ণায় বারংবার 
তা পড়ে হৃদয়ে গেথে ফেলতে চাইত 
সাগ্রহে। তাই তো তার কলমী অমূল্য 
খিদমতের জন্য বাংলা একাডেমী 
তাকে একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত 
করতে ভুল করেনি তার তিরোভাব 
পূর্বেই । 

লেখার জগতে প্রবেশ যৌবনের 
সবেমাত্র কিশলয়ে কচিপত্র বিকশিত 
করছে তখন আল ইসলাম মাসিক 


পত্রিকায় ‘অদৃষ্ট’ শিরোনামে এক 
উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ সুধী মহলে 
আলোড়ন সৃষ্টি করে। সাপ্তাহিক 
হ'ত ইসলামী গবেষণা সমৃদ্ধ 
তথ্যবহুল, তত্বপূর্ণ প্রবন্ধে চমৎকার 
শিরোনামে । মাসিক মুহাম্মাদীও তার 
কলমে সমৃদ্ধ হ'ত। 

তৎকালীন উচ্চবর্ণের হিন্দুদের 
প্রকাশিত নামী দামী পত্রিকায়ও তার 
লেখা বের হ'ত বেনামে। বঙ্কিম বাবু 
হিন্দু হৃদয়ে সাহিত্য সম্াটরূপে 
যেভাবে মুসলিম হৃদয়কে তার উগ্র 
হিন্দুত্ববাদী মুসলিম বিদ্বেষী চিন্তা ও 
চেতনায় বঙ্গভাষার সংস্কৃতবানে ছিন্ন 
দিয়েছেন। বিশেষ করে তার 
আনন্দমঠ ও রাজসিংহতে তেমনি 


লেখা তারাবাঈ ও ফিরোজা বেগমে। 
তবে আবদুল্লাহেল কাফী সাহেব 
আরবী, ফার্সী আর উর্দু শব্দ ভান্ডার 
থেকে মধু মক্ষিকার মত শব্দ চয়ন 
করে উৎকৃষ্ট বাংলা ভাষার যে মধুচক্র 
রচনা করে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের 
ভাণ্ডারকে শুধু সমৃদ্ধ করেননি বরং তা 
ইসলামী দর্শনে কিভাবে স্বদেশ 
স্বজাতি ও স্বশ্রেণীকে উন্নত করে 
সকলের উপর সম্মানের সাথে 
অধিষ্ঠিত হতে পারে তারই নমুনা 
পেশ করেছেন এক অভিনব মাত্রা 
সৃষ্টি করে। এ ধরনের নতুন সংবাদ 
পরিবেশনা নিশ্চয় সাংবাদিকতায় 
নতুন ধারা যুক্ত হয়েছে চমৎকার 
কুশলতায়। 

একদিকে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে 
কলমী জিহাদে স্বজাতিকে জাগিয়ে 
তোলা, অন্যদিকে স্বজাতির সমগ্র 
অঙ্গে দুষ্ট ক্ষত যা শিরক 
বিদআতরূপে জীবনী শক্তিকে পঙ্গু 
করে ফেলেছিল তা তাওহীদ ও 
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সুন্নাহর মহৌষধের দ্বারা নিরাময় করে 
তোলার দ্বিবিধ কাজকে এক যোগে 


২৯-১১-১৯২৪ ইং। তিন বছর পর 
পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। 

সত্যাগ্রহী সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধের 
নানাবিধ কারণ থাকলেও মূলতঃ ছিল 
ইংরেজদের শেন দৃষ্টি। এ পত্রিকায় 
প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির অগ্নিঝরা লেখা 
সহ্য করার মত সাহস ইংরেজ 
শাসকদের ছিলনা । উপরন্তু সেই 
সময় হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় কিছু 
ব্যতিক্রম ব্যতীত সকলেই ইংরেজ 
বিতাড়ন জিহাদে সক্রিয় হয়ে 
উঠেছিল। সত্যাগ্রহীতে সৈয়দ 
জামালউদ্দিন আফগানীর অগ্নিঝরা 
প্রবন্ধ গুলি ছাপা হোত। ছাপা হোত 


দু'দুবার গ্রেফতার করে জেল খানায় 
'বন্দী করে। একবার ১৯২৮/২৯ 
সালে বিখ্যাত আলীপুর সেন্ট্রাল 
জেলে ১ বছর। ঠিক এ সময়ই 
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে 
হাদীসের বরেণ্য সভাপতি, আন্ত 
জাতিক খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, 
বাগ্ী ও বিরল মনীষাসমৃদ্ধ দক্ষিণ 
এশিয়ার কৃতি সন্তান ড. মুহাম্মদ 
আব্দুল বারী ইবনে আবদুল্লাহেল 
বাকী জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বার 
১৯৩১ সালে দম দম জেলে ছয় মাস 
কারাবন্দী ছিলেন মরহুম কাফী 
সাংবাদিক সিপাহসালার 


সাহেব। 


সৈনিকদের সাথী। কিন্তু তার 
রাজনীতি ছিল স্বচ্ছ ও নিছক 
রাজনৈতিক, নোংরামী ও 


ক্ষমতালোভী স্বার্থউদ্ধার এর উ্ধ্বে- 
বহু উ্ধ্বে। বাংলায় জন্যগ্রহণ করেও 
তিনি ছিলেন সারাভারতের একজন 
বরেণ্য ব্যক্তিত্ব । ১৯৪০ সালে তিনি 
দিল্লীতে জাতীয়তাবাদী মুসলিম 
কনফারেন্সে উর্দুতে যে ভাষণ দান 
করেন তা ছিল যেমন বিস্ময়কর 
তেমনি হৃদয়গাহী। অনুরূপভাবে 
বিশ্বের মুসলিমদের কিবলা 
মিলনকেন্দ্র মসজিদুল হারামে পবিত্র 
কা'বা প্রাঙ্গণে আরবীতে যে ভাষণ 
মুসলিমদের জন্য অমূল্য পাথেয়। 
বাদশাহ আব্দুল আযীয ইবনে সউদ 
মূল্যবান পোষাক ও অমূল্য গ্রন্থরাজি 
উপহার দিয়ে আল্লামা আব্দুল্লাহেল 


ইংরেজ আমলে পরাধীন বাংলায় 
সাংবাদিক জাহানের ব্যতিক্রমধর্মী 
এই মসী-মুজাহিদের সম্পাদনায় 
১৯৪৯ সালে স্বাধীন পাকিস্তানের 
নতুন জিন্দেগীর বিজয় নিশান উড়িয়ে 
প্রকাশিত হ'ল মাসিক “তর্জুমানুল 
হাদীস’ এ এক অপূর্ব সাড়া জাগানো 
মাসিক। সত্যাগ্হহীর ২২ বছর পর 
এই মাসিকের বিলাদাত- মুসলিম 
জাগৃতির অনির্বাণ সওগাত। ১ম 
প্রকাশ- ১ম বর্ধ। মুহাররামুল হারাম 
১৩৬৯ হিজরী । প্রথম সংখ্যা। প্রতি 
সংখ্যার মূল্য আট আনা। বার্ষিক 
মূল্য ডাকমাশুলসহ ৬ টাকা 
আটআনা । প্রচ্ছদ সবুজ রং এর 
হরফগুলি সাদা। উপরে আরবীতে 
১২৯] ০০ 03 | ডাইনে 
একফালি চাদ তারা । নীচে আরবীতে 
০৪৭৯ 0৮৯১৪ বড় হরফে এবং 
এর নীচে এক লাইনে উর্দূতে 
০১ 4১১৯ ০৯০ ally 05 
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এই প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদের অপর 
পাতায় বিষয় সূচী ৪ 
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১১। বিবিধ প্রসঙ্গ (সম্পাদকীয়) 
১২। জমঈয়ত সংবাদ 

এই পাতার নীচে বিজ্ঞপ্তি একটা 
“আর “ছাত্র চাই” পাবনা জিলার অন্ত 
গত “কামারখন্দ মাদরাসায়ে আলিয়া 
মোহাম্মাদীয়া"এই একটা বিজ্ঞপ্তি। 
২য় পাতায় তর্জুমানুল হাদীসের পরে 
লেখা- আহলে হাদীস আন্দোলনের 
মুখপত্র । এখানে পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য 
করছেন নিখিল বঙ্গ ও আসাম 
জমঈয়তে আহলে হাদীস সংগঠনের 
পত্রিকা মাসিক তর্জুমানুল হাদীস। 
এটাই আহলে হাদীস আন্দোলনের 
মুখপত্র । এটাই মরহুম আবদুল্লাহেল 
অসামান্য কীর্তি। অথচ যারা এই 
আহলে হাদীস আন্দোলন নামে নতুন 
একটা দল তৈরী করল তারা কি 
একটুও ভাবল না যে এ আন্দোলনের 
এঁ নামে অভিহিত করার যৌক্তিকতা 
ও যথার্থতা কোথায়? যাক সেকথা। 
এই সংবাদজগত বা সাহিত্যজগত বা 
পত্রিকাভূবনে যে নবজাতক এল তার 
আবশ্যিকতা কোথায় ও কেন? এ 
প্রশ্নের উত্তর এ পত্রিকার স্বনামধন্য 
সম্পাদক মুহতারাম যা প্রথম সংখ্যার 
৫ম পৃষ্ঠায় 'লক্ষ্যপথে' শিরোনামে 
লিখেছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল ৪- 
095 0593 Ub 8১০৭ 08০৭ 


০০০৪ 
এ 
আল্লাহর অপার অনুগ্রহে তাহার 
পবিত্র নাম লইয়া “তর্জমানুল 
হাদীস” যাত্রা শুরু করিল : যে সকল 
আশা আকাংখা বুকে লইয়া ইহার 
সফর আরম্ভ হইল, তাহার সাফল্য ও 
সার্থকতা সর্বসিদ্ধিদাতা কৃপাণিধান 
আল্লাহর মুবারক মরধির উপর নির্ভর 
করিতেছে । আমাদের লক্ষ্যপথ যে 
বিঘ্িসংকুল ও দুরধিগম্য, আমরা 
তাহা অবগত আছি। ঘোর 
অমানিশির মধ্যভাগে, তরঙগবিক্ষুব্ধ 
সমুদ্রপথে, প্রবল ঝটিকার প্রতিকূলে 
যাত্রা আরম্ভ করা যে কতখানি 
দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক তা কে 
অবগত নয়? 
বিশেষ করিয়া যাহারা সুদক্ষ ও 
দুর্বল, যাহাদের তরণী ভেলার 
পারাবার পাড়ি দিবার সংকল্প যে 
বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয় তা অস্বীকার 
করিয়া লাভ নাই। যাহারা উপকূলে 
বসিয়া পরম নিশ্চিন্তমনে প্রমোদ 
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কিন্তু উপায় কি? আমাদের বিলম্ব 
করার আর যে সময় নাই। যোগ্য ও 
বলিষ্ঠ কাণ্ডারীগণের অপেক্ষায়, 
শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য রণপোতের 
আশায় আর যে বসিয়া থাকার 
অবসর নাই। 
“ইসলাম তার ভক্ত ও অনুগামীদের 
নিকট তাহাদের শেষ কোরবানি দাবী 
করিয়াছে । ইসলাম- তথা কোরআন 
ও সুন্নতের বিরুদ্ধে চতুর্বিধ মূর্খতা 
সমবেতভাবে যে ব্যুহ রচনা করিয়াছে 
তাহা বিধ্বস্ত করিয়া শাশ্বত ও 
অবিমিশ্র ইসলামকে সুরক্ষিত ও পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলাম তার 
সন্তান সম্তরতিকে পুনঃ পুনঃ আহবান 
করিতেছে। 

daily od SLY) ৯৩৪ 

চা 
যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছেন 
সম্পাদকের এই ক'টি মাত্র শব্দ 
ঝংকারে। নিশ্চয় সুপ্ত লুপ্ত মৃতপ্রায় 
হৃদয়ে তুমুল তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। 
এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত 
হলে মুহতারাম সম্পাদক মহোদয় 
এর সৌজন্য কপি তৎকালীন 
খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক, 
রাজনৈতিক বৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট 
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ঘরে নতুন সাড়া ও নয়াযামানার 
সওগাত নিয়ে উপস্থিতি হয়। 
গভীরতা, বিষয়বস্তু নির্বাচন ও 
বিনির্মাণের কুশলতা, দর্শনের 
উচ্চতা, সমাজ ও সংস্কৃতি সংস্কারের 
বিপর্যয়ের ভয়াবহতা এবং দক্ষ 
নেতৃত্বদানের প্রয়োজনীয়তা ও 
কালক্ষেপণময় আশু জীবনমরণ 
কুরবানীর আবশ্যিকতা কতটা তা 
অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় 
ডায়াগনসিস করে যথার্থ 
প্রেসক্রিপশন প্রদান করেছেন। এ 
মূল্যবান ব্যতিক্রমধর্মী পত্রিকাটি 
হাতে পেয়ে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসের লেখক, সাহিত্যজগতের 
কৃতিমান পণ্ডিত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ 
এনামুল হক সাহেব এম. এ. 


স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত পি.এইচ.ডি যে 
মন্তব্য লিখেছিলেন তা তর্জুমানের ২য় 


সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ড. মুহাম্মাদ 
এনামুল হক সাহেব তর্জুমান 
সম্পাদক মহোদয়কে লিখেছেন ঃ 
PA 44৬০৩ ৮৮ ৮৮০৩ ১৮০৭ 

75০ ০১4 
শ্রদ্ধাস্পদেষু , 


১৩৬৯ হিজরীর ““মুহাররামুল হারাম” 
নামে প্রকাশিত বঙ্গ ও আসামের 
মুখপত্র “তর্জুমানুল হাদীস” নামক 
মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা উপহার 
পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। 
প্রায় দুই যুগ পূর্বে মাওলানা 


বাংলায় প্রকাশিত না হওয়ায় এক 


অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলার মুসলমান 
বোধ হয় তাহাদের প্রাণের সাংস্কৃতিক 
প্রেরণার মূল উৎস হারাইয়া 
ফেলিয়াছে। ‘তর্জুমানুল হাদীস’ এর 


প্রথম সংখ্যা লাভ করিয়া দেখিতেছি 


চেতনাহীন বাংলা ও আসামের 
মুসলমানগণ এতদিনে তাহাদের 
পাইয়াছে। ০১/৩ ৮৪ 81 ৯ 
মুহাম্মাদ এনামুল হক। 
এ লেখাটি একপৃষ্ঠাব্যাপী এবং শেষে 
তিনি কাজী নজরুল ইসলামের এ 
বিখ্যাত জাগরণী কবিতার অংশ লিখে 
দিলেন ঃ 

নিদ মহলার আঁধার পুরে 

শুনছি আজান গগন তলে 
অতঃপর মুনাজাত করে শেষ 
করেছেন। তর্জুমান মরহুম কাফী 
সাহেবের সাংবাদিকতা ও 
সাহিত্যকীর্তির এক গগণচুম্বী মিনার । 
তৎকালীন পাবনার এস,ডি,ও সৈয়দ 
মোস্তফা আলী সাহেব তর্জুমান পেয়ে 
যে মন্তব্য করেছিলেন তাও 
তর্জমানের ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার 
১০১-১০২ পৃষ্ঠা ব্যাপী। এ লেখার 
কেবলমাত্র ১ম প্যারা হুবহু প্রদত্ত 


করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। 
এমনি একখানা পত্রিকার আবশ্যক 
ছিল। ইহাকে কেবল “আহলে হাদীস 
আন্দোলনের মুখপত্র” স্বরূপ গণ্য 
করিলে ভুল হইবে, কেননা গোটা 
মুসলমান সমাজের মুখপত্র হিসাবে 
ইহকে গণ্য করা যাইতে পারে ।” 
পত্রখানির ২য় পৃষ্ঠার সমান্তিতে 
লিখেছেন, “পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠ 
করিয়া ইসলামের লুপ্ত গৌরবের 
ংগে পরিচিত হই।” 
সৈয়দ মোস্তফা আলী 
২৫/১০/৪৯ 
সুসাহিত্যিক মোহাম্মাদ ওয়াজেদ 
আলী সাহেব তর্জুমান সম্পর্কে যা 
লিখেছিলেন তা চতুর্থ সংখ্যায় ৫ 
পাতাব্যাপী পত্রস্থ হয়- যার মাত্র 
একটি ছত্র উল্লেখ করছি। তিনি 
কাফী সাহেবকে লিখেছেন- “যা 
হোক সংক্ষেপে ও সাহিত্যিক ভাষায় 
কথা বলা যে বিপদ আছে এটা 
আমার জানা থাকলেও আপনার মত 
সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন বিশিষ্ট বন্ধুর 
কাছ থেকেও তা আসতে পারে, এ 
বুঝিনি। সব শেষে লিখছেন- ভুল 
করে আমাকে যেন আপনার 
প্রতিবাদী দলে ঠেলে দেবেন না। বন্ধু 
বন্ধুত্বেই অন্ধ হয়। আর কিছুতে নয়- 
ইতি- 
আপনার মোহাম্মাদ ওয়াজেদ আলী 


১০-১২-৪৯ 
এমনিভাবে এ উচ্চাঙ্গের মাসিক 
পত্রিকাটি সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, 
ধর্ম, দর্শন, সাময়িক প্রসঙ্গ, জিজ্ঞাসা- 
উত্তর এবং বিশ্ব সংবাদ নিয়ে ১৯৪৯ 
সাল থেকে মরহুমের তিরোধান পর্যন্ত 
(৪ঠা জুন ১৯৬০) তারই যোগ্য 
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তা সারা জাতির গর্ব ও গৌরবের তো 
বটেই। এ আমানতটি যদি অদ্যাবধি 
হিফাযত করা যেত তাহলে মিল্লাত 
তার প্রতি যথার্থ সম্মান শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
প্রদর্শনের জরিয়া হত। কিন্তু আমরা 
তার উত্তরসূরীরা? ব্যর্থ হয়েছি নানা 
অজুহাত আর ওজর পেশের 
বিলাসিতায়। এজন্য তীর বিদেহী 
আত্মা কতটা প্রশান্ত হবে তা কি 
ভাববার এখনও সময় আসেনি? 

মরহুমের আর একটি অবদান সংবাদ 
সাহিত্য ও পত্রিকা জগতে- তা হ'ল 
সাপ্তাহিক আরাফাত। এই অবদান ও 
আমানতটি অদ্যাবধি রক্ষিত ও 
প্রকাশিত হয়ে চলেছে- যদিও যুগ 
চাহিদা পূরণে এবং মরহুমের সেই 
প্রাণস্পর্শী দর্শনের অনেকটা 
অনুপস্থিত। তবুও ৪৫ বর্ষব্যাপী যে 
খিদমতটা আরাফাত দিচ্ছে তা 
সাপ্তাহিকীর তালিকায় অনন্য । যখন 
এই “আরাফাত” আল্লামা 
(রহ) প্রকাশ করে চলেছেন তখন 
সাহিত্য ও সংবাদপত্র জগতের 


সকল বর্ণের, সকল গোত্রের, সকল 
ভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান 
তাহাদের সমুদয় পার্থক্য, বৈষম্য ও 
বিভেদকে জলাঞ্জলি দিয়া একই 
বেশে, একই ভঙ্গিমায়, একই ভাষায় 


ও একই ছন্দে তাহাদের সৃষ্টিকর্তার 
উদ্দেশ্যে যেভাবে বন্দনামুখর হইয়া 
উঠে, তাহাই হইতেছে ইসলামী 
সৌন্রাত্রের প্রকৃত রূপায়ন। 
পূর্বপাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিককে 
স্মরণ করাইয়া দিতে অগ্রসর 
হইয়াছে । রাজনৈতিক কলহ, ধর্মীয় 
বৈষম্য ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের 
কারবালায় পূর্বপাকিস্তানের জনতা 
আজ যখন অধীর, অস্থির ও 
সম্িতহারা, মুমূর্যুদশাপ্রাপ্ত ‘আরাফাত’ 
শান্তি ও গৌরব সৌভ্রাত্র ও 
মধ্যে পরিবেশন করিতে দৃঢ় সংকল্প 
হইয়াছে। 

প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক 
মাওলানা মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল 


নিয়মিতভাবে পরিবেশিত হইতেছে। 
আপনি অদ্যই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত 
হউন। 
ষান্মাসিক সাড়ে তিন টাকা মাত্র । 
ম্যানেজার, আরাফাত, ৮৬,কাজী 
আলাউদ্দিন রোড, পোঃ রমনা, 
ঢাকা। 


ও সাংবাদিকতার গগনে উজ্জ্বল দু'টি 
নক্ষত্র। মনুষ্য হৃদয় কাননে একই 
বৃত্তে দুটি সুরভী প্রস্ফুটিত পুষ্প। 

রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং রাষ্ট্রনীতির 
পর্যালোচনা সাংবাদিকতার অপরিহার্য 
দিক। এ দিক দর্শন নিয়ে আল্লামা 
কাফী সাহেব যে অবদান রেখেছেন 
তা প্রাতঃস্মরণীয়। স্বাধীনতা আনতে 


তার লেখা এ জাতির জন্য এক 
বিশেষ অনুপ্রেরণার বিষয়। ৪৭-এ 
স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি হল 
মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান। কিন্তু 


লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধিত না হওয়ায় 


এই প্রবীণ সাংবাদিক সাহিত্যিক 
রাজনীতিক আর ধর্মীয় জীবন 
পথিকৃত দারুনভাবে আহত হলেন- 
কিন্তু নিরাশ হলেন না। তিনি 
ইসলামী শাসনতন্ত্রের সুত্র ১০৪ পৃষ্ঠা 
এবং পাকিস্তানের শাসন সংবিধান 
মাসিক পত্রিকার সাইজে ১১২ পৃষ্ঠা 
১৯৪৭ ও ১৯৫১ সালে যথাক্রমে 
প্রকাশ করে এবং ইসলামী শাসনের 
রূপরেখা এবং পাকিস্তানে তা 
প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট 
মহলকে অবহিত করতে থাকেন। 
রেডিও পাকিস্তান ঢাকা থেকে এবং 
কলকাতা হতে প্রকাশিত ইত্তেহাদে 
এর ব্যাপক প্রচার পায়। ১৯৪৯ 
সালে জমঈয়তের রাজশাহী 
কনফারেন্সে এবং তর্জুমানের পৃষ্ঠায় 
ধারাবাহিকভাবে এটা জনতার সামনে 
উপস্থাপিত হয়ে গণদাবীর রূপ নেয়। 
তদানীন্তন গণপরিষদের সদস্যদের 
নিকটও এর কপি বিনামূল্যে সরবরাহ 
করা হয়। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারীতে 
সর্বদলীয় ইসলামী এক্য ফ্রন্টের 
অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি রূপে 


সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক 
তর্জুমানে এ লক্ষ্যে তার খিদমত ছিল 
বেনযীর। ১৯৫৮ সালে সামরিক 
শাসন জারি হল। শাসনতন্ত্র বাতিল 


http://islaminonesite.wordpress.com 
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হল। তারপর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব 
খান জমহুরে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র 
প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত শাসনতন্ত্র 
জন্য সর্বদলীয় ইসলামী এক্যফ্রন্টের 
নেতৃবৃন্দ আল্লামা কাফী সাহেবের 
উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। 
মাওলানা রাগেব আহসান উদ্দুতে 
মরহুমের যে জীবনী লেখেন তা 
অনূদিত হয়ে “হযরত আল্লামা 
মোহাম্মাদ আব্ুল্লাহেল কাফী আল 
৯ম বর্ষ অষ্টম সংখ্যায় প্রকাশিত হতে 
কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি। মূলত £ 
এই নির্ভীক সাংবাদিক, 
অতুলপাণ্ডিত্যের গর্ব। বহুমুখী 
প্রতিভার স্বাক্ষর । দীন ও মিল্লাতের 
যন্ত্রণাকাতর পিত্তশূল বেদনায় বক্ষ 
চেপে ধরেছেন বাম হাতে, আর 
মিল্লাতে মুসলিম উম্মাহর জন্য- এ 
পাক জনগণের তাওহীদ ও সুন্নাহ 
ইসলামী সংবিধানের প্রশ্রমালার উত্তর 
লিখেই চলেছেন ডান হাত দিয়ে। 
মাওলানা রাগেব আহসান লিখছেন- 
“এইভাবে দুই বেদনার প্রতিযোগিতা 
আরম্ত হল। 

একদিকে শরীরের অভ্যন্তরে 
পিত্তবেদনা- অন্যদিকে মিল্লাতের 
জন্য তার অন্তর বেদনা । কমিশনের 
৪০টি প্রশ্নের ৩৮টির জবাব লিখার 
পর একদম অবশ ও নিষ্ত্রিয় হয়ে 
পড়লেন। ১৯৬০ সাল ৪ঠা জুন 
সোবহে সাদেকে ৪ ঃ ২৫ মিনিটে 


পাকিস্তান আলোক শূন্য হল। ইলম 
ও দীনের মজলিস ভেঙ্গে গেল। 
ইসলাম জগত আজ এমন এক 


হতে চিরতরে বঞ্চিত হ'ল। বংশাল 
জামে মসজিদে মাওলানা কবীর 
আহমদ রহমানীর ইমামতিতে 
জানাযা হ'ল। অংশ নিলেন বিশিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পাক প্রাক্তন গভর্নর 
জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দীন, পূর্বপাক 
সাবেক উজিরে আলা নূরুল আমীন 
প্রমুখ। তাকে দিনাজপুরের নূরুল 
করা হল। একদা জঙ্গলাকীর্ণ বস্তির 
আড়া সৈয়দ আব্দুল হাদীর (রহ) 
আলোকিত হল। সেই নূরুল হুদা 
আল্লামার সোনালী পরশে রওশন 
গোলজার হয়ে উঠল। যোগ্য পিতার 
যোগ্য সন্তান বিদুষী মাতার 
স্বর্ণপ্রসবিনী গর্ভজাত তাওহীদের 
রাজসিংহ শির্ক ও বিদআত, কুফর ও 
ইলহাদ বিদূরিত করার যে জীবন 
উৎসৰ্গিত অবদান রেখে গেলেন তা 
হল জমঈয়তে আহলে হাদীস, 
বহুমুখী প্রতিভা, অধ্যাবসায় ও জীবন 
সাধনার অমৃত ফসল শতাধিক অমূল্য 
গ্রন্থরাজি- যার অর্ধেকেরও বেশী 
এখনও ছাপার হরফে আসেনি। 
মরহুম আব্দুর রহমান বি.এ.বি.টি."র 
পরিসংখ্যানে ১০,০০০ পৃষ্ঠা হবে 
তার লেখা যদি হরফের জগতে 


আযাদের যোগ্য উত্তরসূরী বললে 
মনে হয় কিছুটা অবিচার করা হবে। 
বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতার জনক 
বলে খ্যাত মরহুম আকরাম খা 
শতাব্দীর মহীরহুরূপে যা করতে 
পারেননি মাত্র ৬০ বছর হায়াতে 
তৈয়্যবায় মরহুম আল্লামা কাফী (রহ) 
তার অনেক অনেক বেশী করেছেন। 
সাংবাদিকতার নীট ফসল যেমন 
লেখনী দেশ জাতি সভ্যতা ও 
সংস্কৃতিকে নিয়ে তেমনি আন্তর্জাতিক 
জীবন সমগ্রকেও ঘিরে। 

স্পন্দনে সৃজন করে। 
মরহুমের কোন দিক অপূর্ণ ছিলনা । 
যেদিকে একজন সফল মানুষ জীবন 
সমস্যার সমাধান চাইবে কুরআন ও 
সুন্নাহর দেদীপ্যমান আলোর 
সন্ধানে। কামেল নবী (সা) এর 
সোহবতধন্য খাইরুল বাশার বাদ 
বকর (রা) এর বংশ শাজারার যোগ্য 
ফলফুলে সুশোভিত মহীরূহ মরহুম 
আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল 
কোরায়শী (রহ) সকল 
সাংবাদিকতার পথিকৃৎ। তার মৃত্যুতে 
আরাফাতের বিশেষ সংখ্যা পুরাতন 
কলেবরে প্রকাশিত হয়েছিল সেই 
কবে। দীর্ঘ যুগান্তরের সেতু পেরিয়ে 
আজ দেরী-অনেক দেরীতে হলেও 
তাকে নিয়ে আবার ৪৫ বছরের 
আরাফাত তার প্রতিষ্ঠাতাকে স্মরণ 
করছে এজন্য হয়ত আমাদের খণের 
দায়ভার কিছুটা লাঘব হবে আর তীর 
সুপ্রসারিত হবে এটাই এঁকান্তিক 
কামনা সকলের । 


লেখক £ সাংগঠনিক সম্পাদক 
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, 
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আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল - 


শ্রদ্ধাভাজন উপমহাদেশের বিখ্যাত 
এক মহামনীষী। তার সম্পর্কে কিছু 
দুয়ারে হানা দিলেও দুয়ার ডিঙ্গিয়ে 
দুঃসাহস আমার অতীতে কোন দিন 
হয়ে ওঠেনি। চাকরীর ব্যস্ততা 
শুধুমাত্র এর কারণ নয়; এর কারণ 
আরো অনেক গভীরে । আমার দুর্বল 
লেখায় সর্বজন স্বীকৃত শ্রদ্ধাভাজন এ 
মহান যশস্বী ব্যক্তিত্বের সঠিক চিত্র 
পরিস্ফ্টন হয়তো ব্যাহত হবে এই 
আশংকাই আমাকে এহেন দুঃসাহসী 
কর্ম থেকে বিরত রাখে । আজ হঠাৎ 
করে দায়িত্ববোধের তাগিদেই সকল 
শংকার অবসান ঘটিয়ে সেই সর্ম্পকে 
লিখতে উদ্যত হই। তারপরও যেন 
কিছুতেই এ শংকা দূর করতে 
পারছিনা এজন্য যে, আমি এমন বড় 
মাপের অনন্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে 
লিখতে যাচ্ছি যিনি আমার ধরা 


কিছু লিখতে যাওয়া আমার পক্ষে 
ধৃষ্টতা বৈকি? কিন্তু যখন ভাবি আমি 
ভাল নই ঠিকই, তাই বলে ভালকে 
ভাল বলবনা তাতো হতে পারেনা । 
তাছাড়া কথায় আছে 
21 ad 4০25৩ এ আসি 
১১০৬০ ৪৪০০৪ 
আমি সদাচারশীলদের ভালবাসি 


যদিও আমি তাদের দলভুক্ত নই, -- 
এই আশায় যে, আল্লাহ আমাকেও 
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আমার ধার করা। তাকে অনন্য 
বলছি এই কারণে যে, তার আছে 
অতুলনীয় বহুমুখী প্রতিভা, অসাধারণ 
গুণাবলী, দেশী-বিদেশী বহু ভাষার 


দক্ষতা ও পান্ডিত্যপূর্ণ চতুর্মুখী 
ভাষাশৈলী। এমন গুণধর ব্যক্তি 


দেশে আর ক'জনই বা আছেন? তার 
মত এমন মানুষ আজকের সমাজে 
সত্যই বিরল। 

আল্লামা কাফীর জীবনাদর্শ £ দীনের 
দাওয়াত তথা ন্যায়ের আহবান ও 
অন্যায়ের প্রতিরোধের ধারাবাহিক 
আন্দোলনকে গতিশীল করার ও 
বেগবান রাখার প্রয়াসে যারা 
সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে 
আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে 
নিতে জীবনপণ সংগ্রাম করে গেছেন 
আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল 
কুরায়শী ছিলেন তাদেরই অন্যতম । 
তিনি ছিলেন সর্বজন অনুকরণীয় এক 
বলিষ্ঠ প্রাণপুরুষ। যাদের ঈর্ষণীয় 
যোগ্যতা, স্বীকৃত দক্ষতা, নিরলস 
কর্মতত্পরতা, তেজদীপ্ত বাগ্যিতা 
ইসলাম তথা দেশ ও জাতিকে 


বাগ্মিতায় সীমাবদ্ধ ছিলনা, তিনি 


_ (গবেষক), মুজাহিদ ও মুজাদ্দিদ 


(সংস্কারক)। তিনি ছিলেন মুসলিম 
মাযহাব প্রীতি ও অন্ধ অনুকরণের 
ঘোর বিরোধী। ঘৃণ্য মনোবৃত্তি, 
তথাকথিত একশ্রেণীর আলেমের ধর্ম 
ব্যবসা ও গীরবাদের ধর্মধ্বজা 
কারসাজির বিপরীত চরিত্রের এক 
মানুষ। তিনি এগুলোর বিরুদ্ধে, 
ছিলেন বলিষ্ঠ সোচ্চার । অধঃপতিত 


'শতধা বিভক্ত মুসলিম সমাজের 


সামনে এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে 
এসে দীড়িয়ে ছিলেন তিনি, 
দেখেছিলেন নব্য শিক্ষিত সমাজে 
; স্বীয় 


নব্যতন্ত্রীদের মনে পাশ্চাত্যের প্রতি 
নব্যতন্ত্রীরা ভেবেছে, ইসলামে বুঝি 


এই ত্রান্তিমূলক চিন্তাধারার বশবর্তী 
হয়েই তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং 
দর্শনের অনুসারী হয়ে পড়েছে। এ 
সম্পর্কে ইসলামের মহান বাণীকে 
জগত সমক্ষে পুনরুজ্জীবন দানের 
জন্য তিনি সংগঠনিকভাবে অমীয় 
বাণীর ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে 
জীবনপণ যুদ্ধ শুরু করেন। তাই 
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সকল মুসলিমকে সম্মিলিত প্রয়াসের 
মাধ্যমে তাওহীদের কেন্দ্রবিন্দুতে 
বিশ্বমানবতার অখন্ড উপলব্ধিসহ 
একত্রীকরণের আহবান জানিয়েছেন 
যুগসংস্কারক আল্লামা আবদুল্লাহেল 
কাফী। আজ মুসলিম সমাজ বিভিন্ন 
দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। 
সংকীর্ণ দলীয় মনোবৃত্তি তাদের মাঝে 
সক্রিয়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। 


কুরআন-হাদীস ভিত্তিক নির্ভেজাল 
একটি অভিন্ন মুসলিম মিল্লাত। কারণ 
ইজতিহাদের দরজা এখনও বন্ধ হয়ে 
যায়নি, বরং তা চিরকালের জন্য 
রয়েছে উন্মুক্ত ও অবারিত । মুসলিম 
সংগ্রামে ব্রতী হয়ে তিনি এই 
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি 
একদিকে যেমন ছিলেন ইজতেহাদী 
ও যুক্তিবাদী, অপর দিকে ছিলেন 
জিহাদী মনোভাবাপন্ন আযাদী প্রিয় 
বলিষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তিনি 
ছিলেন মুসলিম মিল্লাত চেতনায় 
উদ্বুদ্ধ ও ইসলামী ভাবধারায় 
অনুপ্রাণিত। মুহাম্মদ’ আল্লাহর 
রাসূল স্বীকারোক্তির অন্যতম তাৎপর্য 
এই যে, তার নবুয়ত ও রিসালাত 
বিশ্বের সকল দেশ ও জাতির ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । কোন দেশ ও জাতির 
মধ্যে তা কদাচ সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বের 
প্রতিটি প্রান্তের ক্ষুদ্রাপি ক্ষুদ্রাংশ 
তার বিশ্বজনীন নবুওয়াতের 
জত্রাজ্যসীমার অন্তর্ভৃক্ত। আল্লামা 
কাফী জনমত গঠনের প্রয়াসে 


রাখে । প্রাণের শক্তি ও শান্তি সঞ্চারক 
মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টিকে তিনি 
জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করার 
সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। 


জন্য ও বংশ পরিচয়: ক্ষণজন্মা এই 
অসাধারণ মহাপুরুষ আল্লামা 
আবদুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী 
নুরুল হুদা গ্রামের এক সম্তান্ত 
মুসলিম পরিবারে ১৯০০খৃ: জন্ম 
গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট 
আলিম মাওলানা আব্দুল হাদীর 
দ্বিতীয় পুত্র । তার পিতা সম্পর্কে কবি 
মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী লিখেছেন: 
হাদীস দরদী আব্দুল হাদী , 
ছেড়ে সব ধন জন 

করিলেন আগমন । 

তার জীবন বিকাশের পক্ষে তার 
পিতা ছাড়াও মাতা ও বড় ভাই 


পরবর্তীতে তার জ্ঞেষ্ঠভ্রাতা আল্লামা 
আবদুল্লাহেল বাকীর নিকট 
ও আরবী অধ্যয়ন করেন। বড় ভাই 
আবদুল্লাহেল বাকী যাকে আদর 
স্নেহে লালন পালন করলেন, যাকে 
লেখা পড়ার হাতেখড়ি দিলেন, 
তিনিই যে একদিন তার আরাধ্য 
পরিসমাপ্তিতে অভূতপূর্ব সাহায্য 
করতে পারবেন তা হয়তো তিনি 
কখনই ভাবেননি । 

দিলেন আল্লাহ পাক; 
'কাফীর' যতনে পূর্ণতা পেল, 
রহিলনা কোন ফাক। 

বাল্যশিক্ষা সমাপনান্তে তিনি 
কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি 
হয়ে এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ হতে 
১৯১৮ সালে ফাইনাল মাদ্রাসা 
(এক্ট্রান্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেন্ট 
জেভিয়ার্স কলেজে বি.এ. 
অধ্যয়নকালে খিলাফত ও অসহযোগ 
আন্দোলনের প্রভাবে ইংরেজ প্রবর্তিত 
শিক্ষা বর্জন করে স্বাধীনতা সংগ্রামে 
ঝাঁপিয়ে পড়েন। এখানেই তার 
প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পরিসমাপ্তি 
ঘটে। প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়নে ভাটা 
পড়লেও তার জ্ঞানানুশীলন কখনও 
থেমে থাকেনি, তা ছিল চলমান 
অনবরত ও অবিরত। তিনি আরবী, 


ইতিহাস সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানার্জন 
করেন। তার ভিতরে জ্ঞানের এই 
ত্রিধারা মিলিত হওয়ার ফলেই তিনি 
ইসলামের শাশ্বত জীবন ব্যবস্থাকে 
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Contents 


যুযোপযোগী করে জাতির সম্মুখে 
তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। 

সাংস্কৃতিক জীবন £ কলকাতা 
মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালেই তিনি 
সাহিত্য চর্চায় অগ্রসর হন। ১৯১৬ 
সালে কলকাতার “আল ইসলাম 
পত্রিকায় তার 'অদৃষ্টবাদ' শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯২১ 
সালে খেলাফত কমিটির উদ্যোগে 
কলিকাতা ২৯নং আপার সার্কুলার 


'যামানা"-নামে একটি উর্দু পত্রিকা 
প্রকাশিত হতে থাকে । উক্ত পত্রিকার 
সম্পাদনা বিভাগে “নায়েব সম্পাদক' 
হিসাবে আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী 
আল কুরায়শীর কর্মজীবন শুরু হয়। 
মাওলানা আকরাম খা'র কারা 
ভোগকালে তিনি স্বীয় যোগ্যতা ও 
দক্ষতার সাথে উক্ত 'যামানা' 
পত্রিকার সম্পাদনার গুরুত্বপূর্ণ 
কাজটি যথার্থ সাফল্যের সাথে 
এককভাবে আঞ্জাম দেন। তার 
সম্পাদিত উক্ত উর্দু পত্রিকাটি সুধী 
সমাজে সাদরে গৃহীত হতে থাকে। 
কবি মুর্শেদ লিখেছেন: 

“যামনা' অফিসে বসে, 

লাখনভী ভাষা প্রাণ পেল যেন, 

নব রূপ রং রসে। 

শুধু উর্দু পত্রিকার সম্পাদনায় নয় 
তিনি বাংলা পত্রিকার সম্পাদনায় 
প্রভূত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 


১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নিজ, 


পরিচালনায় ও সম্পাদনায় কলকাতা 
হতে আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী 
(মুজাহিদে হক) শীর্ষক একটি উন্নত 
মানের বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 
প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি তদানীন্তন 
কালের সুধী সমাজে বিশেষ করে 
ংগালী মুসলমানদের শুভ দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করে। ১৯৪৯খু. তার চেষ্টায় 


জমঈয়তের পক্ষ থেকে “আহলে 
হাদীস প্রিন্টিং এবং পাবলিশিং হাউস, 
নামে একটি মুদ্রণালয় ও প্রকাশনী 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং তখন 
থেকেই জমঈয়তের মুখপত্র রূপে 
তার সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সম্পাদনায় 
‘মাসিক তর্জুমানুল হাদীস’ নামে 
একটি মাসিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ 
করে। ১৯৪৯-১৯৫৬ পৰ্যন্ত 
নিয়মিতভাবে পাবনা হতেই 
তর্জুমানুল হাদীস মাসিক পত্রিকারূপে 
প্রকাশ হতে থাকে । তখন থেকেই 
তার নেতৃত্বে তদানীন্তন পাকিস্তানে 
প্রকৃত ইসলামী শাসন প্রবর্তনের 
আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। 
এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালের অক্টোবর 
মাস থেকে তারই সম্পাদনায় 
“সাপ্তাহিক আরাফাত’ আত্মপ্রকাশ 
করে। একই সাথে দাওয়াত ও 
তাবলীগের কাজও চলতে থাকে। 
হাসি ভরা মুখ,তীক্ষ চাহনি, 
মোতি ভরা মুগ্ধ বাণী, 
“সত্যাগ্রহী'র পাতায় দেখেছি, 
বিদ্যুৎ হানা হানি। 

রাজনৈতিক জীবন 8 ১৯২২ সালে 
তিনি 'জমঈয়তে উলামা-ই-বাংগালা 
নামক প্রতিষ্ঠানের সহ-সম্পাদক 
নিযুক্ত হন। ১৯২৬ খৃ: শহীদ 
সোহরাওয়াদীর সহকারী রূপে 
"Independent Muslim 
Party"-র 
আত্মনিয়োগ করেন ও তার সচিব 
নিযুক্ত হন। আল্লামা কাফী ব্ৰিটিশ 
সংগ্রাম পরিচালনা করতে থাকেন। 
এক সময় তিনি বন্দী হয়ে ফিরিঙ্গি 
মহলের কয়েদ খানায় বন্দী জীবন 
যাপন করেন। কংগ্রেস পরিচালিত 
আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান 
করে তিনি ১৯৩১-৩২খৃঃ 
ভাষণ দানের 


সংগঠন কার্যে 


এবং জমঈয়তের সংগঠন ও উন্নয়ন 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তবে 
সমাজের সকলের কাছে রাজনীতিজ্ঞ 
হিসেবেই তিনি তার স্বীকৃতি লাভ 
করেন। তিনি সর্বদাই খেলাফত 
আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের 
অগ্র পথিক ছিলেন। কিন্তু চিরদিন 
দলীয় রাজনীতির উধ্বে ও দলবাজির 
নোতরামী থেকে নিরাপদ দূরত্বে 
অবস্থান করতেন। তিনি ছিলেন 
স্বাধীনচেতা ও অকুতোভয়। তিনি 
মাওলানা আবুল কালাম আযাদের 
প্রিয়তম উত্তরসূরী ছিলেন। তিনি 
আবুল কালাম আযাদ প্রকাশিত 
“আল-হেলাল' ও “আল বালাগ' অতি 
আগ্রহভরে ও আনন্দের সাথে পাঠে 
ডুবে থাকতেন । ফলে তাকে বাংলার 
আবুল কালাম আযাদ আখ্যায় 
আখ্যায়িত করা হত। প্রকৃত প্রস্তাবে 
স্বাধীনতার উদগ্র কামনায়, অনমনীয় 
দৃঢতায় নিরলস জ্ঞান চর্চায় ও 
যুগোপযোগী বক্তৃতা উপস্থাপনায় 
এরূপ বহুবিধ বিষয়ে তিনি ছিলেন 
সত্যই দ্বিতীয় আবুল কালাম আযাদ ৷ 
তিনি তার মূল্যবান অবদান দ্বারা 


খেলাফত আন্দোলনের অভূতপূর্ব 
সহায়তা করেন। ১৯৪০ সালে: 


মুসলিম কনফারেন্সে বঙ্গ ও 
আসামের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি 
তথায় যোগদান করেন। আল্লামা 
আবদুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী 
তথায় উর্দু ভাষায় যে অনলবর্ষী ও 
হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য পেশ করেন তা 
প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনামতে জানা যায় 
যে, তার মত অনলবর্ষী ও প্রজ্ঞাদ্ীপ্ত 
বক্তার বক্তৃতা ছিল এমন আকর্ষণীয় 
ও মনোমুগ্ধকর যাতে উপস্থিত 
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সচকিত হয়ে যান। সব দিক থেকে 


ধন্য ধন্য রব উঠতে থাকে, সভা 
ইনিই হচ্ছেন আলেম-কুল শিরোমণি 
অবিভক্ত বাংলার প্রথিতযশা বিশিষ্ট 
সুপন্ডিত বাগী আল্লামা আবদুল্লাহেল 
কাফী আল- কুরায়শী। তার বক্তৃতায় 
উর্দু ভাষীরা বলেছিল “কিয়া বাংগালী 
এইসি তাকরীর কারতা হ্যায়” । তিনি 
শুধু বাংলার গৌরব নন, পাক-ভারত 
উপমহাদেশের এক অদ্বিতীয় অনন্য 
গৌরব। 

১৯৫৬ সালে ডিসেম্বর মাসে তারই 
উদ্যোগে তদানীন্তন প্রাদেশিক 
মুসলিম লীগের সভাপতি তামীয 
উদ্দীন খানের সভাপতিত্বে পাবনায় 
প্রদেশের বিভিন্ন ইসলামী দলের 
সমবায়ে এক এঁতিহাসিক “ইসলামী 
ফ্রন্ট কনফারেন্স” অনুষ্ঠিত হয়। 
তা"ছাড়া ইসলামী দলগুলোর এঁক্য 
সাধনের জন্য তিনি তার সময় ও 
শক্তি নিয়োজিত করেন। এতে বলিষ্ঠ 
ভূমিকা রাখতে গিয়ে তাকে আক্রান্ত 
হতে হয় তবুও তিনি হতোদ্যম 
হননি । 

সাংগঠনিক জীবন ৪ তিনি ব্যস্ত সময়ের 
ফাকে ফাকে ইসলামী জলসায়, ধর্ম 
সিম্পোজিয়াম ও সাংগঠনিক সভায় 
যোগদান করত: মূল্যবান ভাষণ 
প্রদান করেন। সাধারণভাবে মুসলিম 
সমাজের অবক্ষয় রোধকল্লে সংগঠন 
ও উন্নয়নে এবং বিশেষভাবে 
জমঈয়তে আহলে হাদীসের সার্বিক 
উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, আত্মসংশোধন ও 
কর্মী প্রশিক্ষণের কাজে সক্রিয়ভাবে 
অংশ গ্রহ্ণপূর্বক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা 
রাখেন। তার উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে 
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তিনি মূল্যবান জ্ঞানগর্ভ ও অনলবৰ্ষী 
ভাষণ দান করেন। তাতে কুরআন 
হাদীসের অমূল্যবাণী প্রচারসহ 


ক্ষুধার লেখনী ও তেজস্বী। 
পান্তিত্যপূর্ণ- বক্তব্যের মাধ্যমে 
জোরদার সংগ্রাম চালিয়ে যান। তিনি 


সাংগঠনিক কার্ষে নিজ প্রতিভা দ্বারা 
কর্মতৎপরতা পরিচালনা করেন। 
ফলে এ কাজে গতিময়তার সৃষ্টি হয়। 
১৯২৯ সালে তার সুযোগ্য 
সভাপতিত্বে “বগুড়া জেলা আহলে 
হাদীস কনফারেন্স, ও ১৯৩৫খ: 
রংপুর জেলার হারাগাছে “উত্তরবঙ্গ 
আহলে হাদীস কনফারেন্স” । ১৯৪৫ 
সালে তারই সভাপতিত্বে পাবনা 
জেলা ‘আহলে হাদীস কনফারেন্স” ও 
১৯৪৬ সালে হারাগাছ বন্দরে 
“নিখিলবঙ্গ ও আসাম আহলে হাদীস 
কনফারেন্স” অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত 
কনফারেন্স-এ ‘নিখিল বঙ্গ ও আসাম 
এবং তিনিই এর সভাপতি নির্বাচিত 
হন। তখন থেকেই কলকাতায় 
হয়। ১৯৪৮ সালে পাবনা শহরে উক্ত 
দফতর স্থানান্তরিত হলে তিনি 
পাবনাতে স্থায়ীভাবে অবস্থান গ্রহণ 
করত: সার্বক্ষণিকভাবে নিজস্ব 
তত্বাবধানে জীবনের সব সুখ ও 
সুযোগ-সুবিধা বিসর্জন দিয়ে 
নিবেদিত প্রাণ হয়ে তাওহীদ আর 
সুন্নাহ প্রেমে জমঈয়তের সার্বিক কর্ম 
পরিকল্পনা গ্রহণসহ প্রয়োজন মাফিক 
যাবতীয় কার্যক্রম আঞ্জাম দিতে 
থাকেন। ১৯৪৯ সালে তারই 
সভাপতিত্বে রাজশাহীতে পুনরায় 
নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে 
আহলে হাদীস কনফারেন্স” অনুষ্ঠিত 
১৯৫৬ সালের শেষের দিকে 


হয়। 
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শেষ মুহূর্ত 
গেছেন। ইতিহাসই তার সাক্ষী । তাঁর 
রেখে যাওয়া কাজ আজ আমাদের 
দায়িত্ব ও কতর্ব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
তাওহীদ আর সুন্নাত প্রেমে, 

হইয়া পাগল পারা 

শির্ক বিদআত সংহারি শেষে, 
ছাড়িয়া গেলেন ধরা। | 
সামাজিক জীবন £ ১৯৫৮ সালে 
তারই উদ্যোগে ঢাকার নাজিরা 
উচ্চাংগের একটি মাদ্রাসা স্থাপিত 
হয়। যেখানে সুযোগ্য হাদীসবেত্তা ও 
স্বীকৃত উলামা দ্বারা উচ্চ স্তরে হাদীস 
চর্চা ও অনুশীলন শুরু হয়। তা 
আজও গুণে মানে ও কাঠামোগত 
দিক থেকে উচ্চমানের পাঠদানে 
নিয়োজিত রয়েছে। শরীয়তের সঠিক 
জ্ঞান বিকাশের, চর্চা ও প্রসারের 
ক্ষেত্রে এহেন মহতী উদ্দ্যোগ মুসলিম 
মিল্লাতের জন্য এক অনন্য 
উদাহরণ । হাদীস চর্চার প্রতিষ্ঠান 
হিসেবে একদিকে যেমন দীনী 
সেবাদান করে আসছে সাথে সাথে 
তা আল্লামা কাফীর সৃতি স্মারক 
হিসেবে সমাজে চিহ্নিত হয়ে আছে। 
তার কর্মক্ষেত্রের যেদিকেই দৃষ্টি দেয়া 
যায় তাতে সবিস্ময়ে অবাক হতে 
হয়। তার ক্ষুরধার লেখনী, অনুপম 
বাগ্িতা, অদ্ভুত সংগঠনী শক্তি, 
অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অসীম 


জ্ঞান গভীরতা; গুণাবলীতে তার 
সোনালী জীবনের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করে তিনি বহুমুখী অনন্য 
অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। 
জ্ঞানের সাগর, ভাষার জোয়ার, 
মহান সিন্ধু অতল বারিধি, 

কি অদ্ভূত অভিজ্ঞতা! 

তার উর্দু বক্তৃতাও ছিল বেশ 
আকর্ষণীয়। ১৯৪০ সালে দিল্লীতে 
অনুষ্ঠিত হয় “অল ইন্ডিয়া আযাদ 
মুসলিম কনফারেন্স বঙ্গ ও আসামের 
প্রতিনিধি হিসাবে আল্লামা 
আবদুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী 
তথায় যোগদান করেন। সে সময় 
কর্তৃপক্ষ তার সম্মানে এক সংবর্ধনা 
সভার আয়োজন করে । তিনি তথায় 
উর্দু ভাষায় যে অনলবর্ধী ও 
হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য পেশ করেন তাতে 
তার বুদ্ধিদ্বীপ্ত বক্তৃতা উপস্থিত 
শ্রোতাদের বিমোহিত করে । 

১৯৫৬ সালে আগা সাদেক রোডস্থ 
মসজিদ সংলগ্ন দারুত তালীম 
কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে আল্লামা 
মরহুম সপ্তাহে দু'দিন কোরআন ক্লাস 
আরম্ভ করেন। সকলেই তার জ্ঞানগর্ভ 
তাফসীর শ্রবণ করতঃ মুগ্ধ হন। দিন 
দিন শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। উপরস্তু জমঈয়তের যোগ্য 
মসজিদেই নিয়মিতভাবে তাফসীর 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। 

তার প্রতিভা ছিল বহুমুখী । বাগ্মিতায় 
তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্বী। তাই তিনি 
শুধু লেখনী চালিয়েই ক্ষান্ত হননি। 
এদেশের অধিকাংশ মূর্খ গণ-মানুষের 
শুধু লেখনীর দ্বারা চৈতন্য সঞ্চার 
সম্ভব নয়, তা তিনি ভাল করেই 
জানতেন। সেজন্য বাধ্য হয়েই 
ইসলাম প্রচারের আর এক গণমাধ্যম 
বা বিকল্পপথ অবলম্বন করলেন। 
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জাতির প্রেমে উদ্ধুদ্ধ হয়ে 
জনকল্যাণার্থে নগর হতে নগরে, 
শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে 
গ্রামান্তরে, পল্লী থেকে নিভৃত 
পল্লীতে, তার ওঁজস্বিনী ভাষায় 
বক্তৃতার মাধ্যমে তাবলীগে দীনের 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আল্লাহ 
প্রদত্ত ধীশক্তি ও প্রতিভাকে তিনি 
ইসলাম তথা দেশ ও জাতির সেবায় 
নিয়োজিত করেন। প্রায়ই তিনি 
দুরারোগ্য ব্যাধির কঠিন কষাঘাত 
নীরবে সহ্য করেছেন। তা সত্ত্বেও 
তিনি তার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে কদাচ 
নিরাশ ও হতোদ্যম হননি। অটুট 
সংকল্প নিয়ে আল্লাহর উপর আস্থা 
রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলতেন 
অপ্রতিরোধ্য গতিতে । 

ব্যক্তিগত জীবন £ ঘটনাটি আল্লামা 
কাফীর ছাত্রাবস্থার। তখন তিনি 
ডিগ্রির ছাত্র। কলেজের কোন এক 
ছুটিতে কোলকাতা থেকে ছুটি 
ট্রেনযোগে যাচ্ছিলেন। ট্রেনে তিনি 
দ্বিতীয় শ্রেণীর পেসেঞ্জার ছিলেন। 
তার সহযাত্রী ছিলেন এক ইংরেজ 
দম্পতি । সারাপথ অতিক্রম করে 
ট্রেন যথারীতি পার্বতীপুর জংশনে 
পৌছলে তিনি ট্রেন থেকে নামার 
প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সামান গুছাতে গিয়ে 
হঠাৎ চোখে পড়ল একটি লেডিজ 
ব্যাগ। বুঝে নিলেন যে এটি এ 
মহিলার । কিন্তু ইংরেজ মহিলা পূর্বের 
স্টেশনেই নেমে পড়েছিলেন। তাই 
কোন সুযোগই পেলেননা। কিন্তু 


ফেরত দিতে না পেরে ব্যাগটি 
নিজের কাছেই সযত্নে রেখে দেন। 
দিনাজপুর থেকে কোলকাতা ফেরার 
দুদিন পূর্বেই ব্যাগটি ফেরত দিতে 
সাথে নিয়ে যেতে হবে ভেবে যখনই 
খুললেন, দেখতে পেলেন তাতে এক 
লক্ষ টাকার নোট ভর্তি রয়েছে। তিনি 


টাকার কোন খোঁজ খবর না পেয়ে 
দুঃশ্চি্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। নিরাশা 
নিয়েই হঠাৎ পত্রিকার পাতায় দেখেন 


হারানো প্রাপ্তি বিজ্ঞপ্তি। 
বিজ্ঞাপনদাতার ঠিকানায় দেখা 
করতে গেলেন প্রদত্ত ঠিকানা 
অনুসারে তার হোস্টেলে । দম্পতিকে 
দেখে আল্লামা কাফী তাৎক্ষণিক 
তাদের চিনে ফেলেন এবং ব্যাগটি 
তাদের ফেরৎ দেন। তারা নিরাশার 
মাঝে টাকাসহ ব্যাগটি ফিরে পেয়ে 
আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। শত 
শত ধন্যবাদ দেওয়ার ফাকেই অন্য 
ব্যাগ থেকে ১০/১২ হাজার টাকার 
একটি বান্ডিল বের করে সততার 
পুরস্কার হিসেবে তাকে নিতে 
অনুরোধ করলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে সে 
অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। 
ইংরেজ দম্পতি তাকে উচ্চ শিক্ষার 
জন্য বিলেতে পাঠাতে ও তার 
যাবতীয় খরচ যোগাতে চেয়েছিলেন। 
কিন্তু তিনি তাদের এমন অনুগ্রহ 
কিছুতেই গ্রহণ করতে রাযি হননি। 
ইনসাইক্লোপিডিয়া বিটানিকা তার 
এই অনন্য ঘটনা এখনো বুকে ধারণ 
করে তার পুণ্য স্মৃতি বহণ করে 


নগণ্য সেবার সুযোগ হতে আমি 
চিরকাল বঞ্চিত থেকে যেতাম”। 
বিংশ শতাব্দিতে এরূপ ত্যাগ ও 
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(উৎস £ মাওলানা মুনতাসির আহমদ 
রহমানী এর রচনা থেকে)। 

বাল্যকাল থেকেই তিনি নিরপেক্ষ, 
স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। 


এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাকে 
গতানুগতিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত 


করে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও মুক্ত পথে 
চালিত করেছিল। তাই এই স্বাধীন 
মন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অত্যাচার, 
অনাচার দেখে এতই বিদ্রোহী হয়ে 
উঠেছিল যে, তিনি ছাত্রাবস্থায় তাদের 
প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিও ঘৃণা 
পোষণ করতে থাকেন। যখন 
অসহযোগ আন্দোলন এদেশের 
স্বাধীনতাকামী মানুষের চিত্তকে 
উদ্বেলিত করে তোলে, তখন তিনিও 
পড়ালেখা পরিহার করে এই 
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার 
স্বভাবসুলভ সংগ্রামী মনে এই 
আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া এমনভাবে 
রেখাপাত করে যে, আন্দোলনে ভাটা 
পড়লেও তিনি আর বৃটিশ পরিচালিত 
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ফিরে যাননি। 
আর অগ্রসর না হয়ে স্বাধীনভাবে 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান সাধনায় তিনি 
আত্মনিয়োগ করেন। তিনি হৃদয় 
দিয়ে বুঝেছিলেন যে, ভারতীয় 
মুসলিমদের পরাধীনতার নাগপাশ 
থেকে মুক্ত করতে হলে তাদের 
নিজস্ব সত্তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। 
ফলে, নিজেও যেমন ইসলামী 
চেতনার শিক্ষায় দৃঢ় সংকল্প 
হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি মুসলিম 
জাতিকেও ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ 
করতে এক বজ্রকঠিন ব্রত গ্রহণ 
করেছিলেন। মাওলানা আবুল কালাম 
আযাদের ন্যায় তিনিও তার 


Contents 


শাসন সংবিধান, (২) পাকিস্তানে 
প্রবর্তন যোগ্য ইসলামী শাসনতন্ত্রের 
মূলনীতি এর বিশ্লেষণ ও' বিস্তৃত 
ব্যাখ্যা, (৩) নুবুওয়াত-ই-মুহাম্মদী, 
(8) ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় 
ইমামগণের নীতি । এ ছাড়াও তিনি 
আরো বেশ কয়েকটি গ্রন্থের 
রচয়িতা । (১) সিয়ামে রমাযান (২) 
ফাতওয়া ও মাসায়েল (৩) কালেমা- 
ই-তাইয়েবা (8) ঈদে কুরবান (৫) 
ইসলামী অর্থ নীতির ক, খ, (৬) ধন 
বন্টনের রকমারি ফর্মূলা (৭) আল- 
ইসলাম বনাম কমিউনিজম (৮) তিন 
তালাক প্রসঙ্গ (৯) গুরুবাদ বা 
পীরতন্ত্র (১০) আহলে হাদীস 
পরিচিতি (১১) মুরগী আগে জন্মেছে 
না ডিম (১২) আহলে কেবলার 
পিছনে নামায (১৩) মুসাফাহা ডান 
হাতে না উভয় হস্তে (১৪) তারাবীহ 
নামায জামাত ও রাকাআত । 
আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী কর্তৃক 
আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় রচিত 
বহু পান্ডুলিপি এখনো অপ্রকাশিত 
রয়ে গেছে। সেগুলি যেদিন যোগ্য 
পুস্তকাকারে স্বমহিমায় প্রকাশিত হবে 
সেদিন তার উজ্জ্বল প্রতিভার আর 
এক দিগন্ত পাঠক সমাজে উন্মোচিত 
হবে। 

এছাড়া বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন 
পত্রিকায় তার অসংখ্য প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছে। উপরোল্লিখিত 


গ্রন্থাবলী ছাড়াও “তর্জ্মানুল হাদীসের 
মাধ্যমে নিয়মিত সাহিত্য, ধর্ম, 
অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ- 
সামাজিকতা সম্পর্কিত বিষয়ে তার 


ব্যান্তি-পরিধির পরিমাপ করা সত্যই 
দুঃসাধ্য । মৌলিক ইসলামী সাহিত্য 
রচনায় তার জুড়ি মেলা ভার। এসব 
কিছুই তার অগাধ পান্ডিতেরই 
পরিচয় বহন করে। তিনি ছিলেন 
চির-কুমার। তিনি আজীবন নীরবে 
ইসলামী হাদীস, তাফসীর ও আরবী 
ভাষা, সাহিত্যের জ্ঞান-চর্চা করে দেশ 
ও জাতির অভূতপূর্ব সেবা করে 
গেছেন। এক্ষেত্রে তার সাধনা ও 
নিরলস গবেষণার কথা সর্বজন 
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স্বীকৃত। কিন্তু তিনি ছিলেন পরিচয় পেয়েছেন। তাতে তার 


আত্মপ্রচার বিমুখ। তাঁর একনিষ্ঠ 
ধ্যান ধারণার কথা নেহাত আপন জন 
অবকাশ ছিল না। 

তিনি ছিলেন একজন বিদগ্ধ 
সুপন্ডিত, আভিধানিক, ভাষাতত্বববিদ, 
সাংবাদিক, সুসাহিত্যিক ও 
সমালোচক । হাদীস তাফসীর ছাড়াও 
আনুষঙ্গিক, কিতাবাদিতে তার অগাধ 
পড়া লেখা ছাড়াও শব্দের ব্যুৎপত্তি, 
গঠনভঙ্গি মূল উদঘাটন, রচনার 


দক্ষতা ও অনুরাগ ছিল। তিনি নানান 
পেশ করে অনেকের প্রতিভাও 
আবিষ্কার করেন। তাঁর লালিত স্বপ্নের 
“আহলুল হাদীস আন্দোলন'-কে তিনি 
আজীবন লালন করে গেছেন। এর 
প্রতিটি মুহূর্তকে একাজে নিয়োজিত 
করেন । মানব জাতির প্রতি ছিল তাঁর 
গভীর মমত্ববোধ। শতধা বিচ্ছিন্ন 


প্রদানে তিনি আজীবন খড়গ হস্ত 


লেখায় আযাদী লাভের সুপ্ত অভিলাষ, 
পাশ্চাত্য শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে 
দ্বিধাহীন চিত্তে অকুতোভয় হয়ে 
বিষোদগার করতে দেখা গেছে। 
মুসলিম জাহানের প্রতিটি দেশের 


সর্বদায় বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি 
আজীবন অধঃপতিত 


আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী ' ১৯৬০ 
সালের ৪ঠা জুন ইহ জগত হতে চির 
বিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন। আল্লাহ 
তাকে জাযা-ই-খাইর দান করুন। 
আমীন। 

এসেছিল সে যে ক্ষণ জন্মারূপে, 

এ ধরার ধূলি পরে, 

ঝড় উঠাইয়া, তাক লাগাইয়া 

চলে গেছে নিজ ঘরে । 

উপসংহার £ আল্লামা আবদুল্লাহেল 
কাফী আল কুরায়শীর পথ ধরে উদার, 


এক অনুকরণীয় আদর্শ মহাপুরুষ । 
করেছে, শিক্ষা দিয়েছে আমাদের 
পরিশ্রমী নিবেদিত কর্মী হওয়ার, এক 
কথায় প্রকৃত মানুষ হওয়ার। তার 


তার বাণী আমাদের উৎসাহিত করবে, 
তার কর্মসাধনা আমাদের শক্তিবর্ধন 
করবে, তার সুখস্মৃতি আমাদের গৌরব 
বর্ধন করবে। আল্লামা কাফী আল- 
কুরায়শীকে তাঁর স্বভাব সুলভ সাহিত্য 
মন ও চমৎকার সৃজনশীলতা ও 
সুদ এদেশের সর্ব 
ব্যক্তিত্ব ও উপমহাদেশের 
৬ বিশিষ্ট বাগী, চিন্তাবিদ, 
প্রখ্যাত আরবীবিদ, সুসাহিত্যিক ও 
বিশিষ্ট আলেমে দীন ও অনুকরণীয় 
ব্যক্তিত্ব বলে আখ্যায়িত করা হলে 
কোন অতিরঞ্জন করা হবে না। তিনি 
স্বভাবসিদ্ধ লেখনী শক্তির অধিকারী 


মেলা ভার। 

যে প্রাণ তুমি করে গেছো দান 
মঞ্জুযায় তা আজিও সঞ্চিত 

হে জ্ঞানী, কাফী!, মরোনি তুমি, 
মৃত্যুদূত হয়েছে বঞ্চিত। 

কবি. রচিত এ দুটি চরণে মরহুম 


সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন। তার 
নিঃস্বার্থ ত্যাগের ও অনন্য কৃতিত্বের 
জন্য এ জাতির আকাশে তিনি 
চিরকাল, অনুপ্রেরণার আকর। 
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৪৫ বৰ্ষ 78৬8৭ সংখ্যা (0১২ জুলাই ২ 


তামা মোহাম্মদ আব্দুম্সাহেনে বক্ী 
আন-বৈগরায়সী (রহ) £ আএপবব শু অংস্কারব 


ভূমিকা ৪ অধঃপতিত ও চরম 
বিপর্যস্ত মুসলিম উম্মাহর দুর্গাতি ও 
পতনে ব্যথিত হয়ে এর সঠিক পথ 
নির্দেশ প্রদানের জন্য বিংশ 
শতাব্দীতে যে সকল ক্ষণজন্মা 
পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল আল্লামা 
মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী ছিলেন 
তাদের অন্যতম। তার মধ্যে 
সমাবেশ ঘটেছিল বহুমুখী প্রতিভার । 
তিনি ছিলেন একাধারে সাংবাদিক, 
সাহিত্যিক, সংস্কারক, সংগঠক, বাগ্ী 
সর্বোপরি ইসলামী জাগরণের 
পথিকৃত। তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, 
পান্ডিত্য আর জীবনাদর্শ আমাদের 
জন্য নিঃসন্দেহে অনুকরণীয় ও 
শিক্ষণীয়। তার জীবন থেকে অনেক 
কিছু শেখার আছে আমাদের । অত্র 
প্রবন্ধে আল্লামা মরহুমের সাংগঠনিক 
ও সংস্কারমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কেই 
শুধুমাত্র আলোকপাত করব 
ইনশাআল্লাহ। নির্ভেজাল তাওহীদী 
কাফেলার বিজয় প্রত্যাশী সাথীরা এর 
মাধ্যমে কর্মকৌশল নির্ধারণে প্রেরণা 
লাভ করবেন বলে আশা রাখি | 


সংক্ষিপ্ত জীবনী 
বংশ পরিচয় ঃ 


আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফীর পূর্ব 


পুরুষগণ পারস্যের তুস নগরের 
অধিবাসী ছিলেন বলে নির্ভরযোগ্য 
সূত্রে জানা যায়। তার পূর্ব পুরুষদের 
মধ্যে সাইয়েদ বুরহান মজলিস ও 
সাইয়েদ আদম বারেহা নামক দুই 
আগমন করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
সাইয়েদ আদম চি সমাট 


নিয়ে দিল্লী চলে যান। অতঃপর 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ১৬০২ 
সালে ইসলাম খানের সেনাপতি 
হিসেবে আদম চট্টগ্রামে আসেন এবং 
বর্তমান রাউজান থানাধীন 
সুলতানপুরে নিবাস স্থাপন করেন। 
আপন দক্ষতার গুণে সাইয়েদ আদম 
বারেহা চট্টগ্রাম বিভাগের শাসনভারও 
গ্রহণ করেছিলেন। বড় আদম লশকর 
আদমের মাযার আজও চট্টগ্রামের 
সুলতানপুরে বিদ্যমান। এই আদমের 
৬ষ্ঠ অধঃস্তন পুরুষ সাইয়েদ আব্দুল 
হাদী, যিনি আল্লামা আবদুল্লাহেল 
ছিলেন। সাইয়েদ আব্দুল হাদী 
বিখ্যাত আহলে হাদীস ধর্মবেত্তা 
সাইয়েদ নাধীর হুসাইন দেহলভীর 
ছাত্র ছিলেন। মাওলানা নাযীর 
হুসাইনের সংস্পর্শে থেকে শিক্ষা 
লাভের মধ্য দিয়ে আবদুল হাদী 
নির্ভেজাল ও আপোষহীন তাওহীদী 
কাফেলা আহলে হাদীস আন্দোলনের 
একজন নিবেদিত প্রাণ সৈনিক 
হিসেবে দিল্লী হতে ফিরে আসেন। 
চরম অপদস্ত করে। ফলে বাধ্য 
হয়েই তিনি অজানার পথে যাত্রা 
করেন। প্রথমে হুগলী পরবর্তীতে 
বর্ধমান, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 
অস্থায়ীভাবে বসবাস করে বর্তমান 


থানাধীন বস্তির আড়া নামক এক 
জনহীন স্থানে স্থায়ী ভাবে বসবাস 


শুরু করেন। পরবর্তী কালে এলাকাটি 
নূরুল হুদা নামে পরিচিতি লাভ 
করে। 

জনু ও শৈশব ঃ 

সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতে, আল্লামা 
মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল 
পার্বতীপুর উপজেলার খোলাহাটি 
স্টেশনের নিকটবর্তী বস্তির আড়া 
(পরবর্তী নাম নূরুল হুদা) গ্রামে 
১৯০০ সালে জন্গগ্রহণ করেন। 
মাতার দিক দিয়ে তিনি প্রথম খলীফা 
হযরত আবু বকর (রা)এর বংশোদ্ভূত 
ছিলেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই 
পরবর্তী কালে তিনি নামের সাথে 
আল-কোরায়শী ব্যবহার করতেন। 
হন। আল্লামা কোরায়শীর শৈশবকাল 
নিজ গ্রামেই অতিবাহিত হয়। 
শিক্ষা জীবন $৪ 

তার প্রাথমিক পড়ালেখার হাতেখড়ি 
নিজ পরিবারেই হয়। অতঃপর নিজ 
দেশী বিদেশী উত্তাদের নিকট শিক্ষা 
লাভ করেন। অসাধারণ ধীশক্তি 
সম্পন্ন বালক আবদুল্লাহেল- কাফী 
এরপর রংপুরের কৈলাশরঞ্জন 
হাইস্কুলে ভর্তি হন। সেখানেও প্রায় 
তিন বছর অধ্যয়ন শেষে তিনি হুগলী 
জেলা স্কুলে ভর্তি হন। সেখান হতে 
চলে আসেন কলকাতায় এবং 
কলকাতার বিখ্যাত মাদ্রাসা-ই- 
আলীয়ার এ্যাংলো-পারসিয়ান 
বিভাগে ভর্তি হন। ১৯১৭ সালে 
05851585518 
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প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
এরপর তিনি কলকাতার সেন্ট 
জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হয়ে 
আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 
একই কলেজে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি 
হন। কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় 


(১৯১২-১৯১৪) এবং 
'আল-বালাগ' (১৯১৫-১৯১৬) 
পত্রিকায় যোগ দেন। পরে মাওলানা 
(১৯২১) সহকারী সম্পাদক হিসেবে 
যোগ দেন। কিছুকাল তিনি এটির 
সম্পাদনাও করেন। এছাড়া তিনি 


Contents 


মাওলানা আকরাম খার বাংলা দৈনিক 


সেবকেও কাজ করেন বলে জানা 
যায়। এরপর আল্লামা মরহুম নিজ 
সম্পাদনায় কলকাতা হতে ১৯২৪ 
সালের ২৯ নভেম্বর (১৪ অগ্রহায়ণ, 
১৩৩১; পহেলা জমাদিউল উলা, 
১৩৪৩ হি:) “সত্যাগ্হহী” নামে অতি 
উচ্চাঙ্গের একটি বাংলা সাপ্তাহিক 
প্রকাশ করতে শুরু করেন। 
পরবর্তীতে আরও দুটি প্রথম শ্রেণীর 
পত্রিকা প্রকাশ করেন যেগুলি হলো 
“মসিক তর্জু্মানুল হাদীস’ (অক্টোবর, 
১৯৪৯ খু:) এবং “সাপ্তাহিক 
আরাফাত’ (৭ অক্টোবর, ১৯৫৭)। 
এদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে 
আল্লামা কোরায়শী অন্যতম প্রধান 
পথিকৃত হিসেবে স্থান দখল করে 
আছেন। 

কারাবরণ ঃ 
উপমহাদেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তির হাত থেকে মুক্ত করতে 
মাওলানা সদা সোচ্চার ছিলেন। 
আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ 
নিতে গিয়ে এবং জনসাধারণকে 
ব্যাপকভাবে ব্রিটিশ বিরোধী 
আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিবার 
গ্েফতার হন এবং কারাভোগ 
করেন। ১৯২৭ সালে অগ্নিঝরা 


বক্তব্য দিতে গিয়ে মাওলানা প্রথম 


গ্রেফতার হন। এরপর ১৯৩০ সালে 
মুসলিম ন্যাশনালিস্ট পার্টির অন্যান্য 
নেতৃবৃন্দের সাথে তাকেও গ্রেফতার 
করা হয় দিনাজপুরে এবং তাকে 
একবছরের কারাদন্ড দিয়ে আলীপুর 
কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করা হয়। 
১৯৩২ সালে তিনি শহীদ 
সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে উত্তরবঙ্গে 
ঝটিকা সফরে বের হন এবং 
দিনাজপুরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে 
গিয়ে পুনরায় আবদুল্লাহেল কাফী 


কারাদন্ডাদেশ দেয়া হয় এবং দমদম 
জেলে স্থানান্তর করা হয়। 

হজ্জ পালন: 

আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী ১৯৪১ 
খৃষ্টাব্দে পবিত্র হাজ্জ “আদা করেন। 
এখানে উল্লেখ্য যে, তিনি আমীরুল 
হুজ্জাজ হিসেবে হাজ্জে গমন করেন। 
মক্কায় তিনি একাধিক মূল্যবান ভাষণ 
প্রদান করেন, যা সুধী মহলের নিকট 
সমাদৃত হয়। অসাধারণ পান্ডিত্যের 
কারণে তৎকালীন বাদশাহ আব্দুল 
আজীজ কর্তৃক বহু মূল্যবান গ্রন্থ তিনি 
উপহার হিসেবে পান। যেগুলি বয়ে 
নিয়ে যাবার জন্য ৫টি মহিষের গাড়ী 
প্রয়োজন হয়েছিল বলে জানা যায়। 


রোগ ভোগ ও ইন্তেকাল: 

আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী 
দুরারোগ্য পিত্তশূল ব্যাধিতে দীর্ঘদিন 
ভুগেছেন। ১৯৩৮ সালে এজন্য তার 
অস্ত্রোপচার করা হলেও শেষ জীবনে 
এটি আবারও মারাত্মক রূপে দেখা 
দেয়। ১৯৫২ সালে তার একটি 
চোখের দৃষ্টি প্রায় লোপ পায়। 
জীবনের শেষলগ্রে তিনি রক্তচাপ, 
ডায়াবেটিস সহ নানা জটিল রোগে 
আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের 
ব্যাপার হলো এগুলির কোনটিই 
নির্ভেজাল দীনী দা'ওয়াত ও তাবলীগ 
এবং কুরআন-সুন্নাহর প্রচার ও 


হয়ে যেতে থাকে । ফলে ১৯৬০ 
দেহে ২য় বারের মত আব্ত্রোপচার 
করা হয়। কিন্তু এতেও তার রোগের 
উপশম হয়নি। বরং কখনও কখনও 
পূর্বের চেয়েও ব্যথা তীব্রতর হত। 
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স্বার্থে এ অবস্থার মধ্যেও আল্লামা 
আল-কোরায়শী কঠোর পরিশ্রম শুরু 
করেন। পাক প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত 
প্রদানের সময়সীমা ছিল ৩১ মে 
১৯৬০ সাল পর্যস্ত। তিনি এ ক্ষেত্রে 


সত্বেও হাত থেকে কলম খসে না 
পড়া পর্যন্ত তিনি মোট ৪০টি প্রশ্নের 
মধ্যে ৩৮টির উত্তর লিখে শেষ 
করেন। এর পরেই তিনি অনুভূতিহীন 
হয়ে পড়েন। ১ জুন দুপুর হতে 
অবনতি ঘটতে থাকে । অবশেষে 
বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী উম্মাহর 
খেদমতে নিবেদিত প্রাণ চিরকুমার 
আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী ৪ জুন 
১৯৬০ সাল মোতাবেক ১৩৭৯ 
হিজরীর ৮ যুলহিজ্জা ও ১৩৬৭ সনের 
২১ জ্যৈষ্ঠ শনিবার সকাল ৪:২৫ 
মিনিটে পরম করুণাময়ের সান্নিধ্যে 
গমন করেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না 
ইলাইহি রাজিউন) মাওলানার 
ওসীয়ত অনুযায়ী তাকে তার নিজ 
এবং ভ্রাতার কবরের পার্শ্বে দাফন 
করা হয়। 

সাহিত্য সাধনা : 

আল্লামা মরহুম পান্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্য 
রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের 
সমৃদ্ধি সাধন করে অমর হয়ে 
আছেন। কিশোর বয়স থেকেই তার 
সাহিত্য চর্চার শুরু । পরিণত বয়সে 
এসে তিনি রাজনীতি ও 


জন্য ছিলনা, বরং তাতে থাকত এক 
সুদূরপ্রসারী দিক-নির্দেশনা। তিনি 
ধর্ম ও সামাজিক নানা প্রয়োজনের 
তাগিদে সাহিত্যের সফল প্রয়োগ 
ঘটান। অনুবাদ সাহিত্য এমন কি 
আরবী, ফার্সী, ইংরেজী ও উর্দু 
সাহিত্যেও তিনি আপন প্রতিভার 
স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ভাষা ও 
সাহিত্যে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি 
স্বরূপ বাংলা একাডেমী ১৯৬০ সালে 


ভাষায় রচিত,৭টি উর্দু ভাষায় রচিত, 


১২টি বাংলায় রচিত আর ১টি. 


ইংরেজীতে রচিত। এর মধ্যে দীর্ঘ 
আট বছরের সাধনার ফসল ৫১৪ 


রাজনৈতিক থেকে শুরু করে ধর্মীয়, 


সাহিত্যিক প্রভৃতি নানা সংগঠন তিনি 
করেছেন, গড়েছেন। এর পিছনে 


তার মহান লক্ষ্য ছিল উপমহাদেশকে 
ব্রিটিশ বেনিয়াদের হাত থেকে যুক্ত 
করে তথাকথিত কোন মুসলিম 
রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা নয়। বরং একটি খাঁটি 


ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা। তার 
গিয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতের 
অবিসংবাদিত মুসলিম নেতা 
মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজী 
সুভাষ চন্দ্র বসু, শেরে বাংলা এ. কে. 
ফজলুল হক, সোহরাওয়াদী প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দের সাথে আল্লামার ছিল 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি যখন 
কারাগারে বন্দী ছিলেন সেই সময়ও 
মাওলানা আযাদ তাকে চিঠির 
মাধ্যমে কর্মপদ্ধতি অবহিত করতেন। 
কিন্তু এত সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও 
আল্লামা মরহুম কখনো আপন লক্ষ্য 
ও উদ্দেশ্য থেকে পিছু হটেন নি। 
বলতে গেলে জীবনের প্রায় দুই- 
তৃতীয়াংশ সময় রাজনীতির 
ডামাডোলে ব্যস্ত থাকলেও রাজনীতি 
তাকে গ্রাস করতে পারেনি। 
কোনদিনই চাননি। তাই দেখা যায় 
প্রচার বিমুখ এই মহান ব্যক্তি পর্দার 


সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে 
গেছেন। আল্লামা মরহুম নীতি ও 
আদর্শের ক্ষেত্রে ছিলেন আপোষহীন 
ও অটল। তাইতো দেখা যায় ধীরে 
ধীরে তিনি সন্তা জনপ্রিয়তা আর 
উচ্চাভিলাসী কামনার পথে না গিয়ে 
বরং ধীরে ধীরে রাজনীতির দূষিত 
আবহাওয়া থেকে নিজেকে গুটিয়ে 
নেন। শুরু করেন ইসলামের লুগ্তপ্রায় 
এতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের এক মহান 


আন্দোলন। অবশ্য সক্রিয় 
রাজনীতিতে থাকাকালীন সময়েও 
তিনি তার দা'ওয়াত ও তাবলীগের 


তৎপরতা চালিয়ে অবিমিশর কুরআন 
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মরহুমের সাংগঠনিক জীবনের শুরু 
হয়। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে 
আল্লামা আবুল কালাম আযাদ তাকে 
কর্মী প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকায় প্রেরণ 
করেন। 

২. জমঈয়তে উলামায়ে হিন্দ: 
মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী 
(১৮৫১-১৯২০) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ 
সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে 
ছিলেন বেশ কিছু কাল। 

৩. জমঈয়তে উলামায়ে বাঙ্গালা: 
১৯২২ সাল হতে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত 
আল্লামা মরহুম এ সংগঠনের যুগ 
সম্পাদক ছিলেন। 

৪. ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি : 
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী 
(১৮৯২-১৯৬৩) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ 
সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী 
ছিলেন আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী। 
তিনি এর ইলেকশন বোর্ডের সদস্যও 
নির্বাচিত হন। ্‌ 

৫. আঞ্জুমানে আহলে হাদীস বাঙ্গালা 
ও আসাম: সক্রিয় রাজনীতির 


পাশাপাশি ১৯২৭ সাল থেকে 
মাওলানা এ সংগঠনের সাথেও 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হন। এরই 


উদ্যোগে বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, রংপুর 
ও জামালপুর প্রভৃতি স্থানে 
আয়োজিত বহু জনসমাবেশে তিনি 
গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। 
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৬. মুসলিম ন্যাশনালিস্ট পার্টি : 
১৯৩০ সালে আল্লামা আবদুল্লাহেল 
কাফী মাওলানা আযাদের প্রতিষ্ঠিত 
এ পার্টিতে যোগদান করেন এবং 
হন। 

৭. কৃষক-প্রজা পার্টি: ১৯৩৫ সালে 
মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী শেরে 
ংলার কৃষক-প্রজা পার্টিতে 
যোগদান করেন । 

৮. “নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে 
আহলে হাদীস” (পরবর্তীতে ১৯৪৭ 
সালের দেশ বিভাগের কারণে 
এবং ১৯৭১ সালের দেশ বিভাগের 
কারণে “বাংলাদেশ জমঈয়তে 
আহলে হাদীস” নাম করণ করা হয়) 
: আল্লামা মরহুমের সাংগঠনিক 
জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো এই 
জমঈয়তের প্রতিষ্ঠা। এতদঞ্চলে 


এককেন্দ্রিক রূপদানের মাধ্যমে তিনি 
এ জমঈয়ত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৪ 
ও ১৯৪৫ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 
অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস 
কনফারেন্সে আল্লামা মরহুম পরপর 
দু'বার বিশেষ আমন্ত্রণে যোগদান 
করেন এবং অগ্নিঝরা বক্তব্য দান 
করেন- যা সুধী মহলে আলোড়ন 
সৃষ্টি করে। এ সম্মেলন থেকে ফিরে 
আসার পর তার দীর্ঘদিনের সাধনা ও 
প্রেরণায় ১৮,১৯,২০ এপ্রিল ১৯৪৬ 
সালে রংপুরের হারাগাছ এলাকায় 
তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় আল্লামার 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আল্লামা আবদুল্লাহেল 
বাকীর সভাপতিত্বে এতিহাসিক 
কন্ফারেস। এই কন্ফারেন্সে 
তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার ১৯টি ও 
আসামের ৫টি জেলা এবং বিহার 


হতে আহলে হাদীস প্রতিনিধি এবং. 


কিরাম অংশ গ্রহণ করেন। এই 
কন্ফারেনসেই গঠিত হয় নিখিলবঙ্গ ও 
আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস। 
আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী নির্বাচিত 
হন এর প্রথম সভাপতি । কলকাতার 
মারকুইস লেনস্থ মিসরীগঞ্জ আহলে 
দফতর স্থাপিত হয়। 

জমঈয়ত গঠনের মধ্য দিয়ে যেন 
আল্লামার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তব রূপ 
পেল। তিনি তার সমস্ত যোগ্যতা, 
প্রজ্ঞা, মেধা, অভিজ্ঞতা আর দরদ 
ঢেলে দেন এই জমঈয়তকে গতিশীল 
করতে । তার সাংগঠনিক জীবনে এল 
পূর্ণতা । জমঈয়ত গঠনের পরবর্তী 
এক যুগেরও অধিক সময় আল্লামা 


একনিষ্ঠ ভাবে আহলে হাদীসদের 


সংগঠন উন্নয়ন কার্যে আত্মনিয়োগ 
করেন। বক্তব্য-বিবৃতি, সফর, 
প্রভৃতি সকল পদ্ধতিই এ ক্ষেত্রে তিনি 
প্রয়োগ করেছেন। ফলে মাত্র কয়েক 
বছরেই জমঈয়ত দেশব্যাপী 
আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হল। 
১৯৪৯ সালে তার প্রচেষ্টায় 
জমঈয়তের সহযোগী প্রতিষ্ঠান 
হিসেবে আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড 
পাবলিশিং হাউজ নামক একটি 
প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
আল্লামা মরহুম আমৃত্যু জমঈয়তের 
সভাপতি হিসেবে গতিশীল নেতৃত্ব 
দিয়ে গেছেন। তিনি জমঈয়তে 
আহলে হাদীসকে প্রকৃত ইসলামী 
সংগঠনে রূপ দিয়েছেন। কোন 
অবস্থাতেই তিনি ইসলামের মৌলিক 
না। তিনি কোন রাজনৈতিক দলের 
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প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। আজীবন 


তিনি জমঈয়তের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি 
ছিলেন। এমনকি রোগাক্রান্ত অবস্থায় 
হাসপাতালের বেডে শুয়েও তিনি 
নিতেন। 

তার সংস্কার : 

আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী (রহ) 
ছিলেন উনবিংশ শতকের অন্যতম 
একজন সংস্কারক । এ উপমহাদেশে 
শির্ব-বিদআত মুক্ত শরয়ী সমাজ 
আন্দোলনে তিনি নতুন প্রাণ সঞ্চার 
করে অমর হয়ে আছেন। মহান এই 
সংস্কারকের সমগ্র জীবনটি উৎসর্গিত 
ছিল দীনের খেদমতের জন্য । ধর্মীয়, 
সামাজিক, রাজনৈতিক, এমনকি 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তার দিক 
নির্দেশনা এদেশের ইসলাম প্রিয় 
আছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ, 
শাহ ওয়ালীউল্লাহ, আব্দুল ওয়াহ্হাব 
নজদী, শাহ ইসমাঈল শহীদ প্রমুখ 
সংস্কারকের পথ ধরে মুসলিম 
মিল্লাতকে অনৈসলামিক ভাবধারা ও 
ক্রিয়াকলাপের হাত থেকে রক্ষা 
করতে তিনি চালিয়ে যান নিরবচ্ছিন্ন 
আপোষহীন সং্গ্রাম। নিম্নে তার 
বিশাল কর্মময় জীবনের সংস্কার ধর্মী 
কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হল ৪ 
0 আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী 
বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজের বিপর্যয়ের 
মূল কারণ উপলব্ধি করেছিলেন। 
তিনি এর মূল কারণ হিসেবে 
অন্ধানুকরণের ঘৃণ্য ই 


.চিছিতি করেন। ফলে 


এ 
ফকির নামধারী একশ্রেণীর ব্যক্তির 
অধঃপতন ও ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে 
95517517518 


জাহেলিয়াতের উৎপাটনকেই তিনি 
প্রধানতম ব্রত হিসেবে গ্রহণ 
করেছিলেন। এদের বিরুদ্ধে জনমত 
সৃষ্টি এবং কলম যুদ্ধে তিনি অবতীর্ণ 
হন। অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া 
সত্বেও তিনি এসব ভগুদের বিরুদ্ধে 
বাহাস-মুনাযিরা করতেও পিছপা হন 
নি। ১৯৩৮ সালে এরূপই একটি 
বাহাসে তিনি কুমিল্লার প্রত্যন্ত অঞ্চলে 
গমন করেন এবং ভগুদের 


শোচনীয়ভাবে পরাজিত 


গেছেন। ১৯৩৪ সালে গাইবান্ধায় 
কাদিয়ানী ফেতনা মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠলে আল্লামা তথায় গমন করেন 
এবং বিতর্কে লিপ্ত হন। তার 
অসাধারণ পান্তিত্যপূর্ণ আলোচনায় 
কাদিয়ানী ফেতনাবাজরা পরাজিত হয় 
এবং পলায়ন করে। 

০ আল্লামা মরহুম দলমত 
নির্বিশেষে বৃহত্তর মুসলিম এঁক্যে 
বিশ্বাসী ছিলেন। ছোট খাট কোন 
ভাইদের তিনি কখনো হেয় প্রতিপন্ন 
করেননি । তবে সমন্বয় ও আপোষের 
নামে মৌলিক নীতিতে কখনও তিনি 
ছাড় দিতেন না। যারা সমন্বয়ের প্রশ্ন 
তুলে ইসলামের মধ্যে আবর্জনা 
ঢুকাতে চায় তাদের বিরুদ্ধে তিনি 
সজাগ থাকতেন। কোথাও মাযহাবী 
কোন্দলের সম্মুখীন হলে তিনি যথা 
সম্ভব ছন্দ ও বিতর্ককে এড়িয়ে 
2 


মাযাহাব পন্থীদের সাথে বাহাসে 


করতে পেরে মাওলানা তাদের ভ্রান্ত 
নীতিমালা বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ 
মনোভাব, নাস্তিকতা প্রভৃতি বিষয়ে 
কলম ধরেন এবং এ 
অবস্থান গ্রহণ করেন। 

0 সমাজ বিরোধী ও ইসলাম 
বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধে 
আল্লামা ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শুধু 
বক্তব্য বিবৃতিই নয় বাস্তবে মাঠে 
নেমেও তিনি প্রতিরোধ গড়ে 
তুলেছেন। ১৩৩২ বাংলা সালে 
১৭টি গ্রামের জনসাধারণের এক 
প্রতিবাদ সমাবেশে মাওলানা মরহুম 
দীর্ঘ ৫ঘন্টা অগ্নিঝরা বক্তব্য দেন। 
অনুরূপ ভাবে ১৯৫১ সালে পাবনায় 
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তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে 
সম্পৃক্ত ছিলেন না। কিন্তু ইসলামে 
রাজনীতি নেই বলে ভ্রান্তবাদীদের 
প্রচারণারও তিনি কঠোর জবাব 
দিয়েছেন। তবে তিনি ন্যুনতম শর্তের 
ভিত্তিতে হলেও ইসলামী শক্তিসমূহের 
এক্য মনে প্রাণে কামনা করতেন। 
এজন্যই দেখা যায় ১৯৫৪ সালের 
নির্বাচনে মাওলানা মরহুম ইসলামী 
ব্যক্তিত্ব ও ইসলাম প্রিয় দল ও 
ব্যক্তির পক্ষে ভোটদানের আহ্বান 
ও “যরুরী আবেদন” শীর্ষক দুটি 
পুস্তিকা সর্বত্র বিতরণের ব্যবস্থা 
করেন। আল্লামা মরহুমের এ অবস্থান 
সকলেই শ্রদ্ধার চোখে দেখত। 
১৯৫৫ সালে নেযামে ইসলাম পার্টির 
উদ্যোগে পল্টন ময়দানে ইসলামী 
শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে যে 
বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
তাতে সভাপতিত্ব করেন জমঈয়ত 
সভাপতি আল্লামা আবদুল্লাহেল 
কাফী। ১৯৫৬ সালের ৬ জানুয়ারী 
পাবনায় তিনি আহ্বান করেন 
সর্বদলীয় ইসলামী ফ্রন্টের প্রথম 
কনফারেন্স । দু'দিন ব্যাপী এ 
কনফারেন্সে মাওলানা যে ভাষণ দেন 
তা এদেশের মুসলিম এক্যের মাইল 
ফলক হয়ে আছে। কনফারেন্সের ২য় 
দিনে ৫০ হাজার লোকের বিশাল 
সমাবেশে সভাপতির ভাষণে 
মাওলানা ইসলামপন্থী দল ও 
জনতাকে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
মতভেদ ও স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে 
কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী 
শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আপোষহীন 
সংগ্রামে এক্যবদ্ধ ভাবে অংশ গ্রহণের 


তাদেরকে তিনি ইসলামী আদর্শের 
পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেছেন। 
ইসলামপন্থীদের এ বৃহত্তর এক্যের 
উদ্যোগ আর ইসলামের জন্য বলিষ্ঠ 
ভূমিকা গ্রহণের কারণে মাওলানা 


তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ও 
অনৈসলামিক শক্তির হাতে ১৯৫৬ 
সালে ঢাকায় নিগৃহীত পর্যন্ত 
হয়েছেন। 

0 মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী 
জমঈয়ত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
শতধাবিভক্ত মুসলিম সমাজকে 
একটি সম্মিলিত শক্তিতে পরিণত 
করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। 
জমঈয়তের মাধ্যমে তিনি একটি 
এক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম গঠনে প্রয়াসী 
ছিলেন। যেখানে দল-মত-মাযহাব 
নির্বিশেষে ইসলামী ভাবাপন্ন যে 
কোন ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করতে 
পারবে। ইসলামী ফ্রন্ট গঠনের 
মাধ্যমে আল্লামা মরহুম আহলে 
হাদীস আন্দোলনকে একটি চলমান 
আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে 
গেছেন। সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
থাকা আহলে হাদীস জনতাকে তিনি 
এক্যবদ্ধ করে আপন মহান লক্ষ্য 
বাস্তবায়নে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে 
গেছেন। 

শত ব্যস্ততা আর শারীরিক অসুস্থতা 
সত্তেও আল্লামা মরহুম জামা'আতী 
এক্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন এবং 
তা রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। 
জামা“আতী কোন দ্বন্দ উপস্থিত হলে 
তা নিরসনে তিনি আন্তরিক ভূমিকা 
নিতেন। কোথাও কয়েকটি 
মসজিদকে একটি মসজিদে পরিণত 
করে বৃহত্তর এঁক্য গড়ে তুলতেন। 
আবার কোথাও ঈদগাহের কলহ 
মিটাতেন। এমনকি গ্রাম্য কোন্দল 
মিটাতেও মাওলানা ছুটে গেছেন। 


আপন সংস্কার আন্দোলন চালাতে 
গিয়ে তিনি অসংখ্য দীনী মাদরাসা 


কায়েম করেছেন। নির্মাণ করেছেন 
অনেক মসজিদও। এভাবে তার 
গতিশীল নেতৃত্বে সারাদেশে আহলে 
হাদীস আন্দোলন দুর্বার গতিতে 
এগিয়ে যেতে থাকে। 
উপসংহারঃ 

আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল- 
কোরায়শী তার সমগ্র জীবন দীন ও 
মিল্লাতের খেদমতে উৎসর্গ 
করেছিলেন। জাতির পরাধীনতার 
শিকল ভাঙ্গতে তিনি সক্রিয়ভাবে 
আন্দোলন সংগ্বামে অংশ নিয়েছেন, 
নির্যাতন ভোগ করেছেন। তিনি 
বিশ্বাস করতেন বিদেশী দাসত্ব থেকে 
মুক্ত না করে মানুষকে আল্লাহর দাস 
বানান যাবেনা । বৈষয়িক উন্নতি চিন্তা 
তাকে টলাতে পারেনি। বহুমুখী 
প্রতিভার অভূতপূর্ব সমন্বয়ে গড়ে 
উঠা এ অসাধারণ প্রতিভা এ দেশের 
জন্য একটি গৌরব । সেই সাথে এই 
মহান কর্মবীরের অনুপম অবদান 
এদেশের তাওহীদপ্েমী জনতাকে 
যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে 
যাবে। তার জীবন দর্শন, কর্ম এবং 
রচনাবলী নিয়ে পৃথক পৃথক গবেষণা 
হতে পারে। তার রচনাবলী প্রকাশের 
বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত যরুরী। 
আশার কথা হলো প্রচার বিমুখ এই 
মহান জ্ঞানতাপকে নিয়ে গবেষণা 
করে ইতোমধ্যেই রাজশাহী 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি 
ডিগ্রী অর্জন করেছেন উক্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের 
স্বনামধন্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল 
হক। নতুন প্রজন্মের সম্ভাবনাময় 
তরুণরা এ বিষয়ে আরও গবেষণা 
চালাবেন এ আশাবাদ ব্যক্ত করেই 
প্রবন্ধের ইতি টানছি। 


লেখক £ (সভাপতি, জমঈয়ত শুকবানে 
আহলে হাদীস বাংলাদেশ , এম. ফিল 
গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়;) 
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৪8৫ বৰ্ষ (78৬৪৭ সংখ্যা (9১২৪ 


বৃটিশ ভারতের কোলকাতা জমজমাট 
শহর। অখণ্ড বাংলার রাজধানী । 
আকাশ ছোয়া প্রকাণ্ড সব দালান। 
সারাদিন নানান রঙের গাড়ীর বহর 
ছুটে চলে শহরের পীচ ঢালা সর্পিল 
রাস্তার বুক চিরে । রাতে বর্ণিল আলোর 
ঝলকানিতে হেসে ওঠে গোটা শহর। 
ট্রাম গাড়ীর বগিগুলো যেন অলস 
কচ্ছপের গতিতে এঁকে বেঁকে চলে । এ 
শহরের একটি দৃশ্য দেখে অবাক 
লাগে। সভ্যতার এ যুগেও মানুষের 
পীঠে চড়ে মানুষ চলে। যাকে বলে 
আদমটানা গাড়ী। পালকির চেয়েও 
ছোট চাকাহীন একটি যান। 

কোন রকমে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা 
যায় ভেতরে। সম্মুখের দিকটা খোলা । 
পথ বেছে নিয়েছে। যাত্রীসহ যানটিকে 
গন্তব্যের পথে। এ শহরের একটি 
কলেজ। আব্দুল্লাহেল কাফী এ 
কলেজেরই একজন মেধাবী ছাত্র । ছাত্র 
শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী সবার কাছে 
সে একজন চরিত্রবান ছেলে হিসেবে 
পরিচিত। কলেজ, ছাত্রাবাস আর 
লাইব্রেরীর মধ্যে সে ডুবে থাকে 
সারাক্ষণ । এমনিভাবে দিন যায়। রাত 
আসে । তরুণ বয়সেই সে যেন একটু 
ভাবুক প্রকৃতির । সে মনে মনে ভাবে, 
নেয়ামাত ভোগ করছে। অথচ তারা 
তার ইবাদাত না করে করছে নিজ 
হাতে গড়া মূর্তির পৃজা। কীভাবে 
মানুষকে আনা যাবে এক আল্লাহর 
পথে, মুক্তির পথে- এ ভাবনা সারাক্ষণ 
তার মনের মুকুরে ঝড় তোলে। বাড়ী 


মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ 


থেকে আসা অনেক দিন হয়ে গেল। 
সেই কবে বাবা মায়ের সাথে দেখা 
হয়েছে মনেই করতে পারছে না ও। 
শহরের চাকচিক্য ও রঙিণ ফানুস তার 
কাছে হয়ে ওঠে এক ঘেয়ে। কবে 
কলেজ ছুটি হবে, কবে সে আবার 
কোলে । অপেক্ষার প্রহর গুণতে গুণতে 
বার্ষিক পরীক্ষা এসে গেল। ঝাড়া 
দু'সপ্তাহ লেগে গেল পরীক্ষা শেষ হতে 
হতে । পরীক্ষার ঝামেলায় দমটা যেন 
বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। খাঁচায় 
বন্দী প্রাণীর মতো পড়ার ঘরে নিজেকে 
আটকে রেখেছিল ও । 

মাস খানেকের জন্য কলেজ ছুটি হয়ে 
গেছে। আবদুল্লাহেল কাফী দিনাজপুর 
গামী একটি ট্রেনে চেপে বসেছে। 
প্রথমে ফনা তোলা সাপের মতো 
নিল। এরপর ঝমাঝম ঝমাঝম শব্দ 


চাদের দেশ থেকে যেন রূপো গলে 
পড়ছে। রেলপথের দু”পাশের বাড়ীঘর, 
বন-বাদাড়, মাঠ-ঘাট সব যেন যন্ত্র 
দানবটার ভয়ে বিপরীত দিকে 
দৌড়িয়ে পালাচ্ছে। প্রকৃতির সুষমা ও 
ফুটফুটে জোছনার মাখামাখিতে এক 
রোমাঞ্চকর আবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ওর 
কম্পার্টমেন্টে এক ইংরেজ দম্পতি । 


ওরা কোথায় যেন যাচ্ছে। এক সময় 
ওর পরীক্ষা-ক্লান্ত চোখ জুড়ে নেমে 
আসে রাজ্যের ঘুম। ট্রেন চলছে 
অবিরাম । ঝমাঝম ঝমাঝম। হঠাৎ 
হুইসেলের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। কী 
একটা জংশনে এসে ভিড়ল ট্রেনটা। 
নাম ফলকটা আড়ালে চলে যাওয়ায় 
চোখে পড়ছে না। সারা স্টেশন জুড়ে 
কোলাহল । ফেরিওয়ালাদের কলরব। 
চটি ফটফট করে কুলিদের ছোটাছুটি। 
জানালার ধারে এসে বাদাম বিক্রেতা 
চেঁচাচ্ছে, আ্যাই বাদেম। বিক্রেতা 
বলছে, আ্যাই চা গরম। যাত্রীদের 
একাংশ নেমে গেল এখানে । গাড়ী 
স্টার্ট নেয়ার আগে আগে উঠল কিছু 
নতুন মুখ। ইংরেজ দম্পতি ফ্রান্সে 
তাদের সাথে কোন ছেলেমেয়ে নেই। 
হয়তো নিসঃস্তান। নয়তো বেবি হোম 
টোমে বাচ্চাদের রেখে এসেছে। 

আবদুল্লাহেল কাফী ভাবছে ইংরেজ 
বড়ই সুচতুর জাতি। এদের রাজ্যে 
নাকি সূর্য ডোবে না। ব্যবসা করতে 
এসে এদেশে এমনভাবে ঘাটি গেড়ে 
বসল যে আর ফিরে যাওয়ার নামটি 
নেই। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে শোষণে 
পার হয়ে গেল প্রায় দু'শ বছর। 
ভারতবর্ষের মুসলমানদের একাংশ 
সং সব ভুলে গিয়ে বিলেতী 
সাহেব বনে গেল। আরেক অংশ করল 
কী সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে গড়ে 
তুলল মাদরাসা । কওমী মাদরাসা । এ 
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যাওয়া হারিকেনের মতো ইসলামী দিনগুলো যেন অতি দ্রুত ফুরিয়ে যায়। করতে চাও তাহলে বল। আমরা 


চেতনায় ক্ষীণ আলোটুকু ধরে রাখতে 
চেষ্টা করল এ ধরনের মাদরাসাগুলো। 
অপরদিকে, সরকারের চালু করা 
আলিয়া মাদরাসা সিলেবাসে জিহাদসহ 
বিভিন্ন আবশ্যক বিষয় বাদ দেয়া হ'ল 
সুকৌশলে । এর উদ্দেশ্য হ'ল ইসলামী 
চেতনাকে স্তব্ধ করে দেয়া। এসব 
ভাবতে আব্দুল্লাহেল কাফীর চোখ দুটো 
ভারী হয়ে এল। নিজের অজান্তেই চলে 
গেল স্বপ্রপুরীতে। ট্রেন চলছে তো 
চলছেই। যখন ওর ঘুম ভাঙ্গল তখন 
পুরো কম্পার্টমেন্টে সুনসান নীরবতা । 
সে ছাড়া আর. কেউ নেই। ইংরেজ 
দম্পতিও কোথায় নেমে গেছে। কিন্তু 
একি? এ ব্যাগটাই তো ও দেখেছিল 
মেম সাহেবের হাতে । তাহলে নিশ্চয় 
তারা ভুলে ওটা ফেলে গেছে। এখন 
কী উপায়? ও মানি ব্যাগটা কুড়িয়ে 
তার বড় ব্যাগের ভেতরে ঠেলে দিল। 
ব্যাগের পেটে ব্যাগ । 

বহুদিন পর বাড়ী ফেরা। তার মনে 
খুশীর হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। ও পৌছে 
গেল নিজ গ্রাম নূরুল হুদা। ছুটিতে 
বাড়ী এসেও তার যেন অবসর নেই। 
আসলে যারা মহাপুরুষ তারা কখনো 
অবসর পান না। কীভাবে ঘুণে ধরা 


আপ্যায়নে তার দেহ মনটা ফুরফুরে 
হয়ে উঠেছে। এক পলকের জন্যও ও 
টাকা-ভর্তি ব্যাগটা খুলে দেখল না। 
দেখতে দেখতে ছুটি শেষ। ছুটির 


এবার ওর গন্তব্য কোলকাতা । আবার 
সেই ছক বাধা জীবন। ক্লাস, 
ছাত্রাবাস, মিলনায়তন ও লাইব্রেরী- 
এসবই যেন কলেজ জীবনে পাক 
খেয়ে ফিরে আসে দৃশ্যপটে ঘূর্ণায়মান 
নাগরদোলা হয়ে। একদিন ও 
ছাত্রাবাসে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসা। 
হাতে দ্যা স্টেটসম্যান পত্রিকার সে 
দিনের সংখ্যাটি। পাতা উল্টাতে 
উল্টাতে অকস্মাৎ ওর চোখ দুটো 
আটকে গেল একটি ছোট বিজ্ঞপ্তির 
ওপর। সেই ইংরেজ দম্পতি টাকার 
থলে হারানোর বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। 
বিজ্ঞপ্তিটি খুব মন দিয়ে পড়ল ও। 


কাফীর কাছে এসে হাযির । যথারীতি 
কুশল বিনিময় হ'ল। এরপর 
আবদুল্লাহ তার কাছে দীর্ঘদিন ধরে 
রক্ষিত টাকার থলেটা তুলে দিল 
ইংরেজ দম্পতির হাতে । থলেটা খুলে 
তো ওরা থ। একটি নোটেরও 
হেরফের হয়নি। যেমনটি ছিল ঠিক 
তেমনটিই আছে। ইংরেজ ভদ্র লোক 
আনন্দিত গলায় বললেন, আব্দল্লাহেল 
কাফী , তুমি যে সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করলে তার জন্য আমরা 
তোমাকে কিছু নগদ টাকা পুরস্কার 
দিতে চাই। তুমি একজন ছাত্র। 
তোমার লেখাপড়ার খরচপাতি হবে। 
এ কথা বলে ইংরেজ ভদ্রলোক টাকা 
ভর্তি মুষ্টিটা আব্দুল্লাহেল কাফীর দিকে 
বাড়িয়ে দিলেন। সে অপ্রস্তুত ছিল। সে 
যেন থতমত খেল । বলল, আপনাদের 
সদিচ্ছার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমি 
এ টাকা নিব কিসের বিনিময়ে? আমি 
তো আমার দায়িত্টুকু পালন করেছি 
মাত্র। ইংরেজ দম্পতি তার 
দায়িত্ববোধে মুগ্ধ হলেন। তারা এবার 
বললেন, তুমি যদি লণ্ডনে লেখাপড়া 


করল । বিস্ময়ে তো ইংরেজ দম্পতির 
চোখ ছানাবড়া । দারিদ্র ক্লিষ্ট বাঙ্গালীর 
আত্মমর্যাদাোবোধ এত টনটনে। তবে 
তারাও নাছোড় বান্দা । তারা আব্দুল্লাহ 
র জন্য কিছু একটা না করে বিদায় 
নিতে নারাজ। বারবার অনুরোধ 
উপেক্ষা করাটাও অসৌজন্য। এবার 
আব্দুল্লাহ বলল, আপনারা আমাকে 
এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা* দিলে 
আমি তা নিতে পারি। ইংরেজ দম্পতি 
তার জ্ঞান পিপাসার কথা জানতে 
পেরে অভিভূত হলেন। এটি একটি 
মূল্যবান গ্রন্থ । ইংরেজী বর্ণানুক্রমে 
বিন্যস্ত । দুনিয়ার সকল প্রকার জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ও তথ্যের অপূর্ব সমাহার। 
অনেক খণ্ডে শেষ হয়েছে । আব্দুল্লাহর 
কথা শুনে ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন, 
বেশ তাই হবে। তারা এটির সবকটি 
খণ্ড সংগ্রহ করে তাকে উপহার দিল। 
সে খুব খুশী হ'ল। তাদের ধন্যবাদ 


*ইংরেজ দম্পতি প্রদত্ত এনসাইক্োপিডিয়া 
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আন্দোলন এবং কালাল্লাহ ও কালার 
রাসূল (সা) অর্থাৎ আল্লাহর কালাম 
ও রাসূলের (সা) বাণী দিগবিদিকে 
প্রচারণার অসীম উদ্দীপনাময় এক 
প্রাণচঞ্চল পরিবেশে তিনি ভূমিষ্ঠ, 
প্রতিপালিত এবং পরিবর্ধিত হন। 

মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী তার 
মহামান্য পিতা ও মাতার নিকট 
প্রাথমিক শিক্ষা লাভের তওফীক 
অর্জন করেন। অতঃপর তার বুজুর্গ 
জ্যেষ্টভ্রাতা হযরত মাওলানা 
আব্দল্লাহেল বাকী সাহেবের নিকট 
শিক্ষা গ্রহণ করেন। মাওলানা বাকী 


লীগের সহকারী সভাপতি এবং 
প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য 
ছিলেন। মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী 
স্বীয় অগ্রজ ছাড়াও বিশেষ অভিজ্ঞ ও 
প্রজ্ঞাবিভূষিত এক নাবিনা মুহাদ্দিসের 
নিকটও বিদ্যার্জনের ফয়েয হাসেল 
করেন। অতঃপর কলকাতা আলিয়া 
মাদরাসা এবং সেন্ট জেভিয়ার্স 


কলেজেও - যথাক্রমে আরবী ও 
ইসলামী এবং ইংরেজী ও আধুনিক 
জ্ঞান বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। 


দীপ্ত হয়ে উঠে। দীর্ঘ দিন তার 
সাহচর্যে কাটিয়ে তিনি মাওলানা 
আযাদের এতটা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা 
অর্জন করতে সক্ষম হন যে, বোধহয় 
আর কারোও ভাগ্যে তা ঘটেনি। 
মাওলানা আযাদ মাওলানা কাফীকে 
তার প্রিয়তম শাগরেদরূপে মনে 
করতেন। মাওলানা আব্দুল্লাহেল 
কাফী মাওলানা আযাদের সম্পাদিত 
“আল হেলাল” এবং “আল 
বালাগে” যেন মনে প্রাণে ডুব 
দিয়েছিলেন। তিনি মাওলানা আবুল 
কালামের রঙে এভাবে রঞ্জিত 
হয়েছিলেন যে, তাকে বাংলার আবুল 
কালাম আযাদ আখ্যায় আখ্যায়িত 
করা হ'ত। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতার 
এবং জ্ঞান, সাহিত্যিকতা, পত্রিকার 
সম্পাদনা, লেখার স্টাইল, বক্তৃতার 
ধরণ, প্রভৃতি সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন 
সত্যিই দ্বিতীয় আবুল কালাম 
আযাদ । মাওলানা আযাদের ন্যায় 
তিনিও বাসস্থানের পরিপ্যাটি, 
পরিবেশের সুসজ্জা, বেশ ভূষার 
সৌন্দর্য, চলাফেরা ও উঠাবসায় গুরু 
গান্তির্য বজায় রেখে চলতেন। 

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে খেলাফত কমিটির 
উদ্যোগে কলকাতা থেকে উর্দু দৈনিক 
“যামানা' প্রকাশিত হয়। মাওলানা 
মোহাম্মাদ আকরম খাঁ উক্ত পত্রিকার 
সম্পাদক এবং মাওলানা আব্দুল্লাহেল 


কাফী উহার নায়েব সম্পাদক এবং 
মাওলানা শায়েখ আহমদ ওসমানী 
সহকারী সম্পাদক নিয়োজিত হন। 


১৯২১ খৃষ্টাব্দে যখন মাওলানা 
মোহাম্মাদ আকরম খাঁ এবং মাওলানা 
শায়েখ আহমদ ওসমানী গ্রেফতার 
হয়ে আলীপুর বন্দীশালায় প্রেরিত হন 
তখন মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী 
সাহেব একক ভাবেই 'যামানার' 
সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব সাফল্যের 
সাথে বহন করতে থাকেন। তিনি 
আন্দোলনের অগ্রগতিতে সহায়তা 
করেন। তখনও “আসরে-জাদিদ' 
কলকাতার পত্রিকা জগতে আবির্ভূত 
হয়নি। 

জেল থেকে মুক্তির পর মাওলানা 
শায়েখ আহমদ ওসমানী প্রথম 
“দাওরে জাদিদ' এবং পরে “আসরে 
জাদিদ' প্রকাশিত করেন। অপর 
দিকে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী 
“সত্যাগ্রহী” (মুজাহিদে-হক) নামে 
একটি উচ্চাঙ্গের বাংলা সাপ্তাহিক 
বের করেন। পত্রিকাটি সুধী সমাজে 
সাদরে গৃহীত হয়। মাওলানা সাহেব 
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ছিলেন। কিন্তু চিরদিন দলীয় 
রাজনৈতিক উর্ধ্বে এবং পার্টিবাজির 
নোংরামি থেকে নিরাপদ দ্রত্বে 
অবস্থান করতেন। 


তিনি সারা জীবন কৌমার্ধবত . 


অবলম্বন করে কাটান। সমগ্র 
যিন্দেগী কোরআনী দৃষ্টান্তে ৯ 
1৬৯৬ চির কৌমার্ধবৃত পালন 
এবং সৎনেতৃত্বের আসনে সমাসীন 
থেকে অনাবিল চারিত্রিক পবিত্রতায় 
তার অমূল্য জীবনকে দীন ও 
মিল্লাতের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। 
ছিল তার প্রেমাস্পদ, তার শুরুতে 
ছিল মিল্লাত, অন্তেও ছিল মিল্লাত, 
জন্যই তার মৃত্যু, মিল্লাতই ছিল তার 
অভিষ্ট লক্ষ্য, মিল্লাত ভিন্ন অন্য কোন 
মানযিলে মাকসুদ তার ছিলনা । তার 
মহা সম্মানীয় পিতা মাওলানা আব্দুল 
হাদী ছিলেন আরব ও আজমের 
উস্তাদ ও শিক্ষা গুরু মাওলানা 
সৈয়েদ নাধির হুসাইন ওরফে মিয়া 
সাহেবের প্রিয় শাগরেদ। 

মাওলানা কাফী ছিলেন একাধারে 


মূল্যবান ৫টি পুস্তক জমঈয়তের ১৭৬ নবাবপুরস্থ কেন্দ্রীয় অফিস 


অনুরাগ। কিন্তু তাই বলে 
জনসাধাণের সঙ্গে তিনি অমিশুক 
ছিলেন না। যিন্দেগীর কোন সময়েই- 
জীবনের কোন মুহূর্তেই তিনি 
শরীয়তের পথ থেকে চুল পরিমাণ 
বিচ্যুত হননি। তিনি চিরদিন দীন ও 
মুসলমানের জীবন অতিবাহিত করে 
গিয়েছেন। তিনি প্রকাশ্যে এবং 
অপ্রকাশ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ'র 
(সা) সুন্নাতের অনুসরণ ক'রে 
চলতেন, পার্থিব সম্মান ও পদমর্যাদা, 
খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার পরওয়া তিনি 
কোনদিনই করেন নি। স্বাধীনচিত্ততা 
ও মানসিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও 
অকুতভয়তা মহৎ মনোবৃত্তি ও উন্নত 
চিন্তাশীলতা, নিষ্কলুষতা ও 
জদ্রআচরণশীলতা, অকৃত্রিম সাধনা ও 
মহব্বত ছিল তীর প্রকৃতির অঙ্গীভূত ৷ 
তার জীবনের ধ্যান ধারণা ও 
একমাত্র সম্বল ছিল আবেগ-অনুভূতি, 
ঈমান ইসলাহ, ইশকে ইসলাম এবং 
মহব্বতে রাসূল (সা)। 

৪ঠা জুন, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ ভোর ৪টা 
২৫ মিনিটে যখন মসজিদে মসজিদে 


অথবা 


আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মাদ 


ফোন ৪ ৮১২৫৮৮৮- এ যোগাযোগ করুন। 
% কিতাবুদ-দু'আ % ফিরকাবন্দীর মূল উৎস- ১ম ২য় খণ্ড 
*% রাসূলুল্লাহর (সা) সালাত ও জরুরী সহীহ মাসআলা 
€% ইসলাম ও তাসাওউফ *% মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়। 
এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে আবূ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ রচিত “আমরা কেন আহলে হাদীস” পুস্তিকাটি 


থেকে সংগ্রহ করুন। 


দাওয়াত কবুল করে লাব্বায়েক 
বললেন। বাঙ্গালা তার প্রদীপ হারাল, 
পাকিস্তান আলোক শূন্য হ'ল। এল্ম 
ও দীনের মজলিস ভেঙ্গে গেল। 
ইসলাম জগত সেদিন এমন এক 
আলেম বা-আমল, সত্য ও 
স্বাধীনতার জন্য উৎসৃষ্ট প্রাণ 
মুজাহিদ, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, 
প্রথিতযশা মুহাদ্দিস, মহামান্য 
ইসলামী শাসনতন্ত্র শাস্ত্রের বিশিষ্ট 
বিশেষজ্ঞ, এন্দ্রজালিক বাগিশ্রেষ্ঠ, 
আপাদমস্তক দরদে ভরপুর 
ও বজ্গন্তীর ব্যক্তিত্ব হ'তে চিরতরে 
বঞ্চিত হ'ল, যিনি সারা জীবন লক্ষ 
লক্ষ অসাড় দেহে জীবন বহি 
প্জ্বলিত ক'রেছেন, সহস্র সহস্র 
আড়ষ্ট মস্তিষ্ককে রওশন দীপ্ত ও বুদ্ধি 
সচেতন ক'রে তুলেছেন এবং 
সংখ্যাতীত নওজোয়ানকে অগ্নিমন্র 
দীক্ষিত ক'রেছেন। (ইন্রালিল্লাহে 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। 
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কুরআন ও সুন্নাহর শাশ্বত ও সনাতন 
মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল 
দু'কথা লিখতে বসে ভাবছি কি 
লিখব। কারণ তার জীবন ছিল 


২ df Sal ৮৪ 0 
বিশ্ব (এর জ্ঞান বিজ্ঞান)কে ব্যক্তি 
বিশেষের মধ্যে পঞ্জীভূত করে দেওয়া 
আল্লাহর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। 
হযরত মাওলানা মরহুমের মত 
প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবনালেখ্য 
আলোচনা করতে গেলে বহু শ্রম ও 
সময়ের প্রয়োজন । তবে তার যে 
বিশেষ গুণটি আমাকে সব চেয়ে 
বেশী মুগ্ধ করেছিল তা হল তার ধর্ম- 
জ্ঞানের সহিত কাণুজ্ঞানের, গভীর 
সহিত পুরাতনের একত্র সমাবেশ। 
তিনি ছিলেন একাধারে ইসলামী ও 
পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও 
ইতিহাসের গভীর পণ্ডিত। স্থবিরতা 
ও প্রাণচাঞ্চল্যের এবং গতানুগতিকতা 
ও মুক্তবুদ্ধির মধ্যে সমন্বয় সাধন 
করাই ছিল তার জীবনের প্রধান 
কৃতিত্ব 
বৃটিশ শাসনামলে পার্সির পরিবর্তে 
ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের 


কাজ তথা পুণ্যের কাজ মনে করে 
কুরআন ও হাদীসের অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপনায় ব্রতী হয়ে উঠেন। 

কালক্রমে একটি দল প্রগতিবাদী 
অভিহিত হন। এ দু'দলের মধ্যে দা 
প্রগতিবাদীরা 


এসব ফাসেক ফাজেরের দল। এদের 
সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কুরাআন 
মাজীদের মধ্যে এরশাদ ফরমিয়েছেন 
এ দুটি দলের আপোষহীন বিরূপ 
মনোভাব এদেশে ইসলাম প্রচারের 
পথে যে কত বড় অন্তরায় সৃষ্টি 
করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা 
যায়না। এ দুটি দল নিজ নিজ 
গৌড়ামী বর্জন করে একটি 
Common platfrom এ দাড়াতে 


নাম শ্রবণ করতঃ নাসিকা কুঞ্চন করে 
থাকেন তাদেরকে লক্ষ্য করেই তিনি 
বলেছিলেন, “ইসলাম মানুষের শুধু 
নৈতিক সংশোধনের আহ্বায়ক নয়। 


অধিকন্তু তারা মত ও পথের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি 
করিতেছেন।” 

আমরা বিশ্বাস করি মাওলানা 
মরহুমের এ আদর্শ অনুসৃত হলে 
আমাদের শিক্ষিত সমাজের এ দুটি 
হবে এবং তার. ফলে ইসলাম 
প্রচারের পথ সুগম হয়ে উঠবে । 


[১৯৬২ সালে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আরাফাত 
বিশেষ সংখ্যা হতে সংকলিত] 
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[তুমি যদি তোমার হদয়ের ক্ষতচিহকে 
তাজা করে রাখতে চাও তাহলে মাঝে মাঝে 
পুরাতন কাহিনীগুলোকে স্মরণ করেত 
থাক |] 

সন ইংরেজী ১৯৪০ সাল। দিল্লীতে 
অতি শান-শওকতে অল ইণ্ডিয়া 
আযাদ মুসলিম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত 
হচ্ছে। বঙ্গাসামের প্রতিনিধি রূপে 
যারা যোগদান করেছিলেন মাওলানা 
মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল 
কুরায়শী ছিলেন তাদের অন্যতম। 
আমি তখন দিল্লীর বিখ্যাত অধুনালুপ্ত 
দারুল হাদীস রহমানিয়ার ছাত্র । 
ইতিপূর্বে তার দর্শন লাভের সুযোগ 
হয়নি আমার কোন দিন। কয়েকজন 
বক্তার বক্তৃতার পর মঞ্চে আগমন 
করলেন একজন অনিন্দ্য-সুন্দর 
প্রতিভামগ্তিত, প্রজ্ঞাদীপ্ত বক্তা- খাঁর 
অনলবর্ধী ও তেজস্বনী বক্তৃতায় 
শ্রোতামণ্ডলী সচকিত হয়ে গেল, সব 
দিক থেকেই ধন্য ধন্য রব উঠে গেল, 
সভা সরগরম হয়ে উঠল। ইনিই 
হচ্ছেন আলেমকুল-শিরোমণি-বাংলার 
প্রথিতযশা আলেম » মাওলানা 
মোহাম্মাদ আনব্দুল্লাহেল কাফী আল 
কুরায়শী (রহ)। মাওলানা সাহেবের 
অল্প সময়ের বক্তৃতা শ্রবণ করে 
শ্রোতারা বলেছিল ঃ 

“কেয়া বাঙ্গালী এইসা তাকরীর 
কারতা হ্যায়।” 

অনেকে বলেছিল যে, তিনি শুধু 
বাংলার গৌরব নন বরং ভারত 
উপমহাদেশের গৌরব। আমরা মন্ত্র- 
মুগ্ধ হয়ে সেদিন তার বক্তৃতা শ্রবণ 
করেছিলাম । মাওলানা সাহেবের পূর্ণ 


Contents 


থাকে | তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করে 
এই কবিতা আবৃত্তি করেন- 
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আমি সদাচারশীলদের ভালবাসি 
যদিও তাদের দলভুক্ত নই,-এই 
আশায় যে আল্লাহ আমাকেও সে 
যোগ্যতা দান করেন! 
আর নিম্নলিখিত কবিতা পাঠ করে 
তিনি বক্তৃতা সমাপ্ত করেন ৪ 
“আগার ফেরদৌস বুরুইয়া জামিন 
আস্ত 
হামীনাস্ত ওয়া হামীনাস্ত 
হামীনাস্ত ৷” 
এই সময় আল্লামা মরহুমের সঙ্গে 
কথা বলার সুযোগ ঘটেনি আমার । 
সম্ভবতঃ ১৯৪৪ সালে যখন তিনি 
অল ইণ্ডিয়া আহলে হাদীস 
কনভেনশনের বিশেষ আমন্ত্রণে দিল্লী 
হাযির হওয়ার এবং তার ঘনিষ্ট 
পরিচয় লাভ করার সুযোগ ঘটে 


ওয়া 


একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। 
সেই সফরে আরও কয়েকটি সভায় 
তিনি বক্তৃতা দান করেছিলেন। 

১৯৪৯ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত 
নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে 
আহলে হাদীস এতিহাসিক 


এদেশে আমার প্রথম মোলাকাত। 
তখন আমি বগুড়ার নগর জামেয়া 
নিয়োজিত ছিলাম। এরপর ১৯৫৫ 


8৪৫ বৰ্ষ (78৬-৪৭ সংখ্যা 7১২ জুলাই ০৪ 


অমূল্য উপদেশ লাভ করেছি। এই 
আর জ্ঞান-গরিমার চুম্বক আকর্ষণে 
তার দিকে বারংবার আকৃষ্ট হয়েছি। 
লাভের সুযোগ ঘটেনি। অতঃপর 
আল্লাহর পরম অনুগ্রহে ১৯৫৬ 
সালের ৪ঠা জুলাই থেকে আমি 
এবং ঢাকায় সদর দফতর স্থানান্তরিত 
রওয়ানা হই। এর মধ্যে শ্রদ্ধেয় 
মাওলানা মোহাম্মাদ আরিফ 
সাহেবের একান্তিক সৌজন্যে 
জমঈয়তের ৮৬ কাযী আলাউদ্দিন 
ভাড়া করতে সক্ষম হই। এই সময় 
থেকে হযরত আল্লামার অস্তিমমুহূর্ত 
পর্যন্ত এ দীন লেখক তার সাহচর্য 
লাভে ধন্য হয়েছে। 

চার বছরের এই সময়কে কোন দিক 
দিয়ে তুচ্ছ বলা চলেনা । আল্লামা 
অফিসের সহকর্মী ও প্রেস কর্মচারী 
ছাড়া আর কেউই ছিলনা । কোন 
কোন বন্ধু আল্লামাকে বলতেন, 
মাওলানা সাহেব আপনার কি চিন্তা, 
আপনার না আছে স্ত্রীপুত্র আর না 
আছে সংসারের কোনরূপ ভাবনা। 
বলতেন, হ্যা সাহেব, আপনারা 
পরিবার বলতে তো শুধু স্ত্রীপুত্রই 
বুঝেন। আর কি? আপনি জানেননা 
জমঈয়ত অফিসের বার চৌদ্দজন 
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‘হয় আমাকে। আপনারা সেটা 
বুঝবেন কি করে? হযরত আল্লামার 
ব্যবহার এতই অমায়িক ছিল যে, যে 
কোন বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন লোকও তার 
সম্মুখে হাযির হলে বিরোধ ভূলে যেত 
আর অল্পক্ষণ তার সঙ্গে আলাপ 
করলেই অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে 
যেত। জমঈয়তের কর্মচারীদের 
সকলেই তীর ব্যবহারে মুগ্ধ ছিল, 
কেউ কখনও কুষ্ট হয়েছে, আমি 
দেখিনি । সাময়িকভাবে কোন কোন 
সময় তার মেজাজে উত্তেজনা দেখা 
দিলেও পরক্ষণেই তা স্নেহরসে 
দ্রবীভূত হয়ে যেত। 
অনুরক্তেরা তুহফা স্বরূপ কিছু প্রদান 
করলে তিনি একা কোন সময়ই উহা 
খেতেননা, স্টাফের মধ্যে বিতরণ না 
করলে যেন তিনি তৃপ্তিই পেতেন না। 
মেহমানদারী তার জীবনের একটি 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। যে কোন 
স্থানের কোন মেহমান আসলে তিনি 
নিজেই তাদের সেবা করতেন । যাতে 
তাদের কোন রূপ অসুবিধা না হয় 
তার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখতেন আর 
আমাদেরকে তাকীদ দিতেন। 
খাদেম ও সেবকদের নিজের 
দস্তরখানে একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়ান, 
করে সন্তুষ্ট হওয়া কাফী চরিত্রের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

দেশের আলেম সমাজকে সংঘবদ্ধ 
করার উদ্দেশ্যে এ দীন লেখককে 
সঙ্গে নিয়ে তিনি বিভিন্ন দলীয় 
নেতৃবৃন্দের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। 
একদা মওলবী বাজার মসজিদে এই 
প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে একটি জলসা 
অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সভাপতির 
দায়িত্ব পালন করেন স্বয়ং মাওলানা 
মরহুম। তিনি সভাপতির অভিভাষণে 


লালবাগের বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল 
মাওলানা শামসুল হক সাহেবকে 
বলতে শুনেছি, “আমরা হানাফী 
হলেও ইমাম-চরিতের এহেন 
মূল্যবান বৈশিষ্ট্য ওয়াকিফ নই আর 
এমন উপলকব্ধিমূলক আলোচনা 


কখনও শুনতে পাইনি ।” এই চার 
সংস্কামূলক কার্যাবলী 
দীর্ঘ। ‘আরাফাতের’ এ ক্ষুদ্র বিশেষ 


সংখ্যা তার জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং 
নমুনা স্বরূপ কিঞ্চিৎ আলোচনা 


করতে প্রয়াস পাচ্ছি। তার পূর্বে 


জীবনের একটি ঘটনা বলছি। 

আল্লামা তখন কলকাতা সেন্ট 
জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র। কোন এক 
বন্ধে তিনি দিনাজপুরে রওয়ানা 
হয়েছেন, সেকেণ্ড ক্লাশের একটি 
সিটে তিনি বিছানা পেতেছেন, দু'জন 
সহযাত্রী ছিলেন। পার্বতীপুর জংশনে 
যখন গাড়ী থামল তখন তিনি তার 
আসবাবপত্র গোটানোর সময় লক্ষ্য 
করলেন যে, আপার বাঙ্কে একটি 
লেডিজ ব্যাগ পড়ে রয়েছে- কিন্তু 
যাত্রীরা পূর্ব স্টেশনে নেমে পড়েছেন। 
ব্যাগটা যে সেই ইংরেজ দম্পতির-তা 
বুঝতে মাওলানা সাহেবের বেগ 
পেতে হলনা। তিনি সযত্নে উহা 
নিজের সুটকেসে রেখে দিলেন। 

কলকাতা রওয়ানা হওয়ার দুএকদিন 
পূর্বে তিনি সে ব্যাগটি খুলে অবাক 
হয়ে গেলেন। তাতে পূর্ণ এক লক্ষ 
টাকার নোট ভর্তি করা রয়েছে। 
আল্লামা উহাকে সেভাবেই রেখে 
দিলেন আর নির্দিষ্ট তারিখে কলকাতা 
প্রাপ্তির কলামে একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে 
দিলেন। ইংরেজ দম্পতি সপ্তাহ 


খানেক অপেক্ষার পর নিরাশ হয়ে 
পড়েছিলেন। হঠাৎ স্টেটসম্যানে 
বিজ্ঞাপন দেখে তারা আশার আলো 
দেখতে পেলেন। ব্যাগ্রব্যাকুল চিত্তে 
তারা ছুটে আসলেন বিজ্ঞাপন দাতার 
সন্ধানে তার কলেজ হোস্টেলে । তার 
কাছে হাযির হলে তিনি সেই ব্যাগটি 
দিলেন। তারা আনন্দে আটখানা হয়ে 
উঠলেন। মেম সাহেবা আহলাদে 
আত্মহারা হয়ে আল্লামাকে শত শত 
ধন্যবাদ দিতে লাগলেন আর অপর 
ব্যাগ থেকে ১০/১২ হাজার টাকার 
একটা মোটা পুরস্কার গ্রহণ করতে 
তাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। 
কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সেটা 
প্রত্যাখ্যান করলেন। অবশেষে 
তাদের একান্তিক অনুরোধে তিনি 
তাদের কাছ থেকে কয়েকখানা 
মূল্যবান পুস্তক গ্রহণ করেন। 
ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা সেই 
ঘটনার স্মৃতি বহন করে এখনও 
মরহুম আল্লামার আলমারিতে বিরাজ 
করছে। 

ইংরেজ দম্পতি তাকে উচ্চ শিক্ষার 
জন্য বিলাতে পাঠাতে আর তার 
যাবতীয় খরচ বহন করতেও বার বার 
অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি 
তাদের সে অনুগ্রহ গ্রহণ করতে 
কিছুতেই রাযি হলেন না। 
পরবতীকালে মরহুম আল্লামা 
আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করে 
অনুরোধে বিলাতে উচ্চ শিক্ষা লাভের 
জন্য চলে যেতাম তাহলে আজ আমি 


হয়ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকরী 


বাকরীতে বহাল থেকে আর বহু টাকা 
রোজগার করে বড় লোক হতে 
পারতাম, কিন্তু দীনের, দেশের এবং 
জাতির এই নগণ্য সেবার সুযোগ 
হতে আমি চিরতরে বঞ্চিত হতাম ।” 
বিংশ শতাব্দীতে এরূপ ত্যাগ ও 
সততার উদাহরণ অতি বিরল। 
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মাওলানা মরহুম ছোট ছোট শিশুদের পরিচালনা করেন। বংশাল জামে রখিয়াও ইসলাম পদ্থীরা অনায়াসে 


প্রতি একান্তিক স্নেহপরবশ ছিলেন। 
তার আদর যত্নে ছেলে মেয়েরা তার 
প্রতি সর্বদা আকৃষ্ট থাকত। আলহাজ্জ 
মোঃ আকীল সাহেবের কচি ছেলে 
মোহাম্মাদ আসীল এবং মোল্লাজী 
আলী আহমদের কচি খোকা রশিদ 
আহমদ মাওলানা সাহেবের হাযীর 
হওয়ার জন্য তাদের পিতাদের 
যাতনা করত, এমনকি আল্লামা 


মসজিদে বর্তমানে পরিচালিত 
আদর্শকে এখনও জাগরিত করে 
রেখেছে। 

অসুস্থতাকে অগ্রাহ্য করে সর্বদা জাতি 
ও ধর্মের সেবায় আত্ম-নিবেদন করে 
ছিলেন। পাবনা থাকাকাল থেকেই 
ইসলামপন্থী দলগুলির একটি মিলিত 


মাস পর্যন্ত তাদের এ আকর্ষণ স্থায়ী ফ্রন্ট গঠনের জন্য চেষ্টা আরম্ভ করেন 


ছিল। অবশেষে কয়েক মাস অফিসে 
এসে হযরত আল্লামার সাক্ষাৎ না 
পেয়ে তারা সবর করতে বাধ্য হয়। 
১৯৫৬ সালে জমঈয়তের সদর 
থেকেই আল্লামা ঢাকায় কুরআন 
ক্লাশের ব্যবস্থা করেন। আগা সাদেক 
রোডস্থ মসজিদে ও দারুত্‌ তালিম 
অনুরোধক্রমে উক্ত মসজিদেই 
আল্লামা মরহুম সাপ্তাহে দুই দিন 
কুরআন ক্লাশ আরম্ভ করেন। সকলেই 
তার জ্ঞানগর্ভ তফসীর শ্রবণ করে 
মুগ্ধ হন, দিন দিন শ্রোতার সংখ্যা 
বৃদ্ধি পায় কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি 
কিছুদিন তার প্রাণান্তকর পিত্তশূল 
বেদনায় আক্রান্ত থাকেন এবং অফিস 
থেকে কিছু দূরে হওয়ার কারণে তিনি 
সেখানে আর যোগদান করতে সক্ষম 
হননি। 

অতঃপর ১১ আগস্ট ১৯৫৭ সালে 
নাজিরা বাজার জামে মসজিদে 
সাপ্তাহে একদিন করে পুনরায় 
কুরআন ক্লাশ আরম্ভ করেন। মাঝে 
মাঝে কঠিন পিত্তশূলের আক্রমণ 
হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেটা চালিয়ে 


আর ইহার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে 
বিভিন্ন দলের সমবায়ে পবানা টাউনে 
একটি এঁতিহাসিক কনফারেন্স 
আহ্বান করেন ১৯৫৬ সনের 
জানুয়ারী মাসে। অতঃপর তিনি ৩রা 
নভেম্বর ঢাকা আগমন করেন এবং 
১১ই নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঢাকায় 
স্থানান্তরিত হওয়ার পর তিনি সেই 
আন্দোলনকে জোরদার করার আপ্রাণ 
চেষ্টা করেন। পলটন ময়াদানে এক 


জনসভায় যোগদানের পর 
প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ইসলাম 


বিরোধীদের হাতে আঘাতপ্রাপ্ত হন। 
কিন্তু তাতেও তিনি নিরস্ত হওয়ার 
পাত্র ছিলেন না। 

তথাকথিত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক 
সমাজকে প্রাদেশিক, গোত্রীয় ও 
ভাষাগত বৈষম্যের উর্ধ্বে একটি 
সুসংহত ও শক্তিমান আদর্শভিত্তিক 
জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তিনি সাপ্তাহিক 
আরাফাত প্রকাশ করেন। উহার 
প্রথম সংখ্যাতেই তিনি দলীয় 


সংকীৰ্ণতা ও স্বার্থপরতাকে বিদূরিত 
করিতে পারিলে পার্টিগুলিকে বজায় 


পার্ট অপেক্ষা আদর্শের প্রতি 
অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হওয়া 
আবশ্যক ৷’ 


অনুধাবন করা যায়। এই আবেদনে 
মাওলানা মরহুম আরও বহু মূল্যবান 
উক্তি করেছেন যা উল্লেখ করার 
এখানে একান্তই স্থানাভাব। এছাড়াও 
তিনি এ দীন লেখককে সঙ্গে করে 


মরহুমের আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা 
লাভ করুক- এই কামনা করি। 

মৌলিক আদর্শের ভিত্তিতে কুরআন 
ও হাদীসের শিক্ষা বিস্তার করার 
একান্তিক ইচ্ছায় আল্লামা মরহুম 
জমঈয়তে আহলে হাদীসের 
তত্বাবধানে যে মাদরাসাতুল হাদীস 
তার স্মৃতিকে জাগ্রত করে রাখবে। 
এতদ্যতীত মাসিক তর্জুমানুল হাদীস, 
সাপ্তাহিক আরাফাত আর সর্বোপরি 
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[১৯৬২ সালে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 
আরাফাত বিশেষ সংখ্যা হতে সংকলিত] 
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ইংরেজী ১৯৩৫ সাল। বসন্ত কাল। 
আমি তখন সিরাজগঞ্জ মহকুমার 
কামারখন্দ মাদরাসার ছাত্র। 
মাদরাসার বার্ষিক অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব ও বক্তৃতা করবেন 
বিখ্যাত বাগী হযরত মাওলানা 
আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরাইশী। 
জীবনে প্রথম দেখা আর প্রথম তার 
বক্তৃতা শ্রবণ। কৌতুহল, আনন্দ ও 
উৎসুক্যে প্রাণ অধীর । 

বক্তৃতা শুনলাম, মুগ্ধ হলাম। সে 
সময় বালক হলেও আজও মনে পড়ে 
ইসলামের তাহযিব তামাদ্দুন এবং 
আরবী শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে 
কি ওজস্থিনী ভাষায় জ্ঞানগর্ভ ভাষণ 
তিনি প্রদান করেছিলেন সেদিন। 
সাক্ষাৎ ঘটে ঢাকা জিলার গাজীপুর 
গ্রামে। সম্ভবতঃ সেই বছরের হেমন্ত 
কালে। তখন আমি জামাতে 
চাহারমের ছাত্র। দেখামাত্রই চিনে 
ফেল্লেন, যদিও একবার মাত্র 
সুযোগ ঘটেছিল আমার ৷ 

বিকেল বেলা । জলসার স্থান সরগরম 
হয়ে উঠল । দলমত নির্বিশেষে হিন্দু 
মুসলমান শ্রোতামগ্ডলীর বিপুল 
সমাবেশ । ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও বিশ্ব 
ভ্রাতৃত্বের উপর আলোক সম্পাত 
করে কয়েক ঘন্টাব্যাপী 


সেই অনুপম বক্তৃতা শুনছিল। অনেক 
বিশিষ্ট হিন্দু ভদ্রলোক নাম শুনে 
সভায় এসেছিলেন। দীর্ঘসময় বক্তৃতা 
শুনেও তাদের শোনার আকাংখা 
নিবৃত্ত হলনা। পর দিবস মাওলানা 
সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে 
তারা তার খেদমতে হাজির হলেন। 
তাদের মধ্যে ছিলেন গাছার জমিদার 
বীরেন্দ্র কুমার চৌধুরী। বিভিন্ন 
জ্ঞানগর্ভ আলোচনা চলল। তাদের 
মনের পিপাসা আশাতীত পরিতৃপ্ত 
হল। বিদায় কালে জনৈক হিন্দু 
সময় মানব বেশে দেবতার আবির্ভাব 
ঘটে থাকে, ইনি সেই মানব বেশী 
সাক্ষাৎ দেবতা ৷” 

সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে দিল্লীতে । 
১৯৪০ কি ৪১ সালের কথা । দিল্লীতে 
অল ইণ্ডিয়া আযাদ কনফারেন্স আহৃত 
হয়েছে। মরহুম অবিভক্ত বাংলার 
আযাদী সংগ্রামের অন্যতম মুখপত্র 
হিসেবে যোগদান করেছিলেন। 
তথায় খালেস উৰ্দু ভাষায় তেজবীর্য 
কণ্ঠে যে অমূল্য ভাষণ প্রদান করেন, 
তা সুধী সমাজ শুনে মন্তব্য করেন 
যে, তিনি, বাংলার গৌরব নয় 
ভারতের গৌরব। 

মাওলানা মরহুমের আগমন উপলক্ষে 
মাদরাসা আলীজানে একটি সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্যোক্তা ছিল 


দিল্লীস্থ জমঈয়তে তোলাবায়ে 
আরাবিয়া, বাংলা ও আসাম । সভার 


টা আলেম মাওলানা 
মোহাম্মাদ জুনাগড়ী সাহেব । মরহুম 
মাওলানা জুনগড়ী সাহেব তাহার 
বক্তৃতায় বাংগালী ছাত্রদেরকে 
সম্বোধন করে বলেছিলেন, “প্রিয় 
বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ, তোমরা সুদূর 
বাংলা থেকে এখানে এসেছ দীনী 
ইল্ম শিখবার জন্যে। এজন্য 
তোমরা সত্যই ধন্যবাদার্থ। তোমরা 
কোরআন ও হাদীসের বুৎপত্তি লাভ 
করে এবং অন্যান্য ধর্মীয় কেতাব 
জ্ঞান নিয়ে দেশে ফিরে যাও, কিন্তু 
সাবধান! দেশে গিয়ে পীর মুরিদী 
করোনা । মুলকে বাংলা তো হ'লো 
পীরমুরিদের আখড়া ৷” 

মাওলানা জুনাগড়ীর মন্তব্য মাওলানা 
মরহুমের বাঙ্গলিত্বের অনুভূতিতে 
আঘাত হানল। তিনি চুপ করে 
শুনলেন। তারপর সভাপতির ভাষণে 
অনলবর্ধী এক বক্তৃতায় বজ্তকণ্ঠে 
ছাত্র বন্ধুরা, তোমরা মাতৃভূমি বাংলা 
থেকে সুদূর দিল্লীতে এসেছ শুকনো 
রুটী খেয়ে ধর্মীয় বিদ্যা কোরআন ও 
হাদীস শেখবার উদ্দেশ্যে । তোমরা 
যেন কোরআন হাদীসের এলমই 
শিখো, সাবধান পীর মুরীদির সবক 
শেখোনা, খবরদার, তোমরা এখান 
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থেকে পীর মুরীদির দুষিত জীবাণু 
বয়ে নিয়ে বাংলার মুক্ত বায়ুকে 
কলুষিত করোনা- তিনি বললেন । 
ংলাদেশের কোথাও পীর মুরীদি 
শেখানো হয় না এবং তথায় ইহার 
আখড়াও নেই। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে 
বলেন, এ দেশ থেকে যারা লেখাপড়া 
শিখে যায়, তারাই দেশে গিয়ে পীর 
মুরীদির জাল বিস্তার করার অপচেষ্টা 
করে থাকে। তাই তোমাদেরকে 
হশিয়ার করে দিচ্ছি, সাবাধান 
তোমরা এ জীবানু নিয়ে যেয়োনা 
দেশে । 

সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে এ 
দিল্লীতেই। তখন আমি দিল্লী 
ফতেহপুরী মাদরাসা-ই আলিয়ার 
ওরিয়েন্টাল কলেজ বিভাগের 
টাইটেল ফাযেল ক্লাশের ছাত্র । ইহা 
১৯৪৪ সালের শেষ ভাগের কথা। 
তখন দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া আহলে 
হাদীস কনভেনশন আহৃত হয়েছে। 
অবিভক্ত বাংলার আহলে হাদীস 
জামাতের প্রতিনিধিরপে মাওলানা 
সাহেব আমন্ত্রিত হয়েছেন উক্ত 
কনভেনশনে । তিনি কলকাতা 
তাতীবাগান থেকে আমার নামে 
টেলিগ্রাম করলেন, “আমি তুফান 
মেইলে দিল্লী আসছি স্টেশনে 
অপেক্ষা করুন।” নির্দিষ্ট দিবসে 
প্রভাতে স্টেশনে হাজির হলাম 
মাওলানা সাহেবকে অভ্যর্থনা 
জ্ঞাপনের জন্য । অল ইণ্ডিয়া আহলে 


মাওলানা সাহেব কিংকর্তব্য সম্বন্ধে 
আমার পরামর্শ চাইলেন। আমি 
নিরপেক্ষ স্থানে অবস্থান করাই ভাল। 
তিনি আমার পরামর্শ পছন্দ 
করলেন। আমরা তাকে করোনেশন 
দিলাম। সেখানেই দিল্লীর বিভিন্ন 
মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সাক্ষাৎ 
করতে এলেন। সেখান থেকেই তিনি 
কনভেনশনে যোগদান করেছিলেন। 
মওলানা মরহুম সপ্তাহকাল দিল্লীতে 
অবস্থান করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 
আমন্ত্রিত হন। তনাধ্যে নিম্নে 
কয়েকটি উল্লেখ করা গেল ঃ 
তিনি মাদরাসা দারুল হাদীস 
রহমানীয়ার “জমঈয়তুল খেতাবা” 
ছাত্র এসোসিয়েশনের উদ্যোগে 
আহৃত এক সভায় সভাপতির আসন 
ংকৃত করেন। তিনি তথায় উর্দূতে 


উদ্দেশ্যে এক সারগর্ভ ভাষণ প্রদান 
করেন। 

অতঃপর জমঈয়তে তোলাবায়ে 
বাংলা ও আসামের উদ্যোগে 
আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় 
যোগদান করেন। তিনি সেখানে 
আরবী তা'লীমের গুরুত্ব এবং দিল্লী 
প্রবাসী আরবী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এক 
গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি 
জমঈয়তে তোলাবার কর্মতৎপরতায় 
সন্তোষ প্রকাশ করে উহাকে সাধ্যমত 
অৰ্থসাহায্য প্রদান করেন। এই সফর 
কালেই অত্র প্রবন্ধের লেখক 


স্থাপনের জন্য তার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত 
আরোপ করে তিনি এই প্রস্তাব 
সমর্থন ও গ্রহণ করেন। আমাদের 
উপস্থিত কয়েকজনকে লক্ষ ক'রে 
তিনি বলেন, “আপনারা দিল্লী জামে 
মসজিদে গিয়ে এই মর্মে হলফ করুন 
যে, “আমরা বাংলা দেশে প্রত্যাবর্তন 
করে সম্মিলিত ভাবে প্রস্তাবিত 
যদি এটা করতে পারেন, তাহলে 
আমি ইনশা আল্লাহুল আযীয অদূর 
ভবিষ্যতে বাংলাদেশে একটি আদর্শ 
স্থাপনের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা তদবীর 
তাআলার উপর নির্ভর করে । যাদের 
লক্ষ্য করে তিনি এই কথাগুলো 
উচ্চারণ করেছিলেন তারা হলেন, 
মাওলানা আফতাব আহমদ রহমানী, 


' মাওলানা আহমাদুল্লাহ রহমানী, 


মাওলানা মুনতাসির আহমাদ রহমানী 
এবং এ দীন লেখক। সপ্তাহ শেষে 
তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 

১৯৪৬ সন থেকে অন্তিমকাল পর্যন্ত 
মাওলানা মরহুমের সঙ্গে অনেক 
পত্রালাপ হয়েছে, অনেকবার সাক্ষাত 
ঘটেছে। প্রতি পত্রে এবং প্রতি 
সাক্ষাতে যে জিনিষের উপর তিনি 
সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা 
জমঈয়তের মুখপত্র- তর্জমান ও 
আরাফাত এবং তার 
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আমি শৈশবেই হযরত আল্লামা 
মোহাম্মাদ আব্দল্লাহেল কাফী আল- 
হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। 
তৎকালে তাহার ওয়ালেদ মাওলানা 
আব্দুল হাদী সাহেব একজন বিখ্যাত 
ইসলাম প্রচারক ছিলেন। খালেস ও 
তিনি গাইবান্ধা অঞ্চলে প্রায়ই 
যাতায়াত করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে 
আনিতেন। তাঁহার নূরানী চেহারা, 
মিষ্টি ভাষণ, গভীর জ্ঞান, তাকওয়া ও 
পরহেযগারী সকলকে মুগ্ধ এবং 
আকৃষ্ট করিত। আমার ওয়ালেদ 
মরহুম দীনী ইল্‌ম ও ইসলামী 
তরবিয়ৎ হাসেলের জন্য আমাকে 
তাহার হাতে সোপর্দ করেন। আমি 
অবস্থান করি। হযরত মাওলানা 
আল্লামা মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী 
সাহেব ছিলেন আমার পড়ার সাথী ও 
খেলার দোসর- একান্ত অন্তরঙ্গ। 
তিনি আমার দেড় বৎসরের কনিষ্ঠ। 
হযরতুল আল্লামা আবাল্য বিশিষ্ট 
স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। শ্রুত 
ও অধিত বিষয় তিনি দুই এক বারেই 
কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন। এরূপ 
ধীশক্তি সম্পন্ন ও মেধা বিশিষ্ট ব্যক্তি 
কদাচিৎ দৃষ্টি গোচর হয়। বাল্যকাল 
হইতেই তিনি ছিলেন ভাবুক- তার 


স্বাধীনতার মুক্তি 
আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার 
তৌফিক দিয়া বার বার আটক, অন্ত 
রীণ ও কারাবরণের গৌরব ও সাহস 
দান করিয়াছে। এই আযাদী সং 
আমরা উভয়ে এক সঙ্গে পরিচালনা 
করিয়াছি- তবে এবারে তিনি 
সেনাপতি আর আমি তীর অনুগামী 
সৈনিক। 

বাল্য শিক্ষা 8 

আল্লামা শৈশবে তাহার ওয়ালেদ 
ছাড়াও স্থানীয় ওস্তাদ ও আলেম 
মাওলানা আতিকুর রহমান,মাওলানা 
আব্দুল্লাহ মিরাঠী ও 


রংপুর) প্রভৃতি হক্কানী আলেম ও 
শিক্ষা করেন। আল্লামা মরহুম ওস্তাদ, 
আলেম ও বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে প্রগাঢ় 
শ্রদ্ধা করিতেন। 

তাহার অগ্রজ আলেমকুল গৌরব, 
বাগী ও নেতা-রাজনীতিবিদি ও 
বিশিষ্ট ইসলামিক ইতিহাস-বেত্তা 
হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী 
সাহেবকে পিতার ন্যায় সম্মান ও 
শ্রদ্ধা করিতেন এবং নিতান্ত 
সহিত বাক্যালাপ করিতেন। তাহার 
গৃহ-শিক্ষক উক্ত মৌঃ এবারতুল্লাহ 
আখন্দ সাহেবের ইন্তেকালের 
সংবাদে তাহার বাড়ীতে স্বেচ্ছায় 
উপস্থিত হইয়া মরহুমের শোক সন্তপ্ত 
পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিয়াছেন ও 
তাহার রূহের মাগফিরাতের জন্য 
অশ্রুসিক্ত নয়নে দোওয়া করিয়াছেন। 
বয়োজ্যেষ্ঠ, শুধু এই কারণেই তিনি 
আমার মত আদ্না ও বে-ইলমকে 
শ্রদ্ধা বিমিশ্র ভালবাসায় অভিষিক্ত 
করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন- 
“যে জ্ঞানী গুণী ও বয়োজ্যেষ্ঠের 
সম্মান জানেনা-সে কখনও জ্ঞানী 
হইতে পারে না।” 

বাল্যকালেই প্রতিভার বিকাশ ঃ 
১৩১৭ বাংলা সালে গাইবান্ধার 
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বয়োবৃদ্ধ আলেম মাওলানা আব্দুল 
কুদ্দুস রুমী প্রথম দুই দিন ও তৃতীয় 
দিন স্থানীয় জমিদার খান বাহাদুর 
আব্দুল মজীদ সভাপতির আসন 
অলংকৃত করেন। সভার প্রধান 
উদ্যোক্তা হযরত মাওলানা 
আব্দুল্পাহেল বাকী সাহেবের সহিত 
১০/১১ বৎসর বয়স্ক হযরত 
মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী সাহেব 
সভার শোভা বর্ধন করেন। মাওলানা 
মোহাম্মাদ আকরম খাঁ, মাওলানা 
আব্দুল্লাহেল বাকী, মাওলানা মোঃ 
খেজর উদ্দিন প্রমুখ ১০/১২ জন 
বিশিষ্ট আহলে হাদীস ওয়ায়েজ ও 
বক্তাসহ এই মহতী ইসলামী জলসায় 
শতাধিক ওলামায়ে কিরামের 


আনন্দপুলকিত করিয়া অনুষঠ প্রশংসা, 
অনাবিল দু'আ ও অপরিসীম 
মোবারকবাদ লাভ করেন। বাল্য- 
প্রতিভার এই যে স্বীকৃতি সারা জীবন 
ব্যাপী লক্ষ কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি 
জাগাইয়াছে- শ্রদ্ধার সওগাত নিবেদন 
করিয়াছে- আর উপহার দিয়াছে 
গ্রীতি-ভালবাসার অমৃত-পশরা! 

কাদিয়ানী ফেতনার নিরসন ৫৪ 
খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের 
পর গাইবান্ধায় কাদিয়ানী ফেতনার 
আবির্ভাব হয়। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ 
ইন্সপেক্টর জনাব আব্দুস সোবহান 
সাহেব এই মতবাদ প্রচারে আত্ম- 
নিয়োগ করেন। এই মতবাদ খতমে 
নবুওয়ত ও জেহাদী জিন্দেগী 
পরিপন্থী এবং যে কোন গভর্ণমেন্টের 
অধীনে গোলামী জীবন যাপন করিয়া 
চাকুরী বাকুরীর সুযোগ সুবিধা লাভ 
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করাই এই মাযহাবের পরিগৃহীত 
নীতি। বিভিন্ন এলাকা হইতে 
কাদিয়ানী প্রচারকগণ এখানে 
আধুনিক শিক্ষিত ও তরুণ যুবকদের 
মধ্যে নিয়মিত প্রচারণা চালাইতেন। 
ফলে একজন উচ্চশিক্ষিত বিলাত 
ফেরত মুসলিম যুবক কাদিয়ানী 
মতবাদে দীক্ষিত হন। ইতিমধ্যে উক্ত 
আব্দুস সোবহান কাদিয়ানী সাহেব 
অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ 
করায় মুসলমান কতিপয় যুবক 
মোখতার কোরাআন মজীদের 
কাদিয়ানী ভাষ্য ও তরজমা কিনিয়া 
যোগদান করিতে লাগিলেন । অবস্থার 
প্রতিরোধের জন্য আমি, মাওলানা 
মোঃ হাম্মাদ আলী মোখতার ও 
মাওলানা মোঃ সাকায়েত উদ্দিন 
আহমদ মোখতার খতমে নবুওয়ত 
সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য 
সুধী সমাবেশে এক তর্কসভা আহ্বান 
করি। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয়- আব্দুস 
সোবহান কাদিয়ানী সাহেব খতমে 
নবুয়তের বিপক্ষে এবং আমরা 
তিনজন স্বপক্ষে শান্ত পরিবেশে 
বক্তৃতা প্রদান করিব। অন্য কাহারো 
বক্তৃতা করার অধিকার থাকিবেনা। 
সম্ভবতঃ ইহা ১৯৩৪ সালের কথা। 
কিন্তু কাদিয়ানী সাহেব সভার মাত্র 
২দিন পূর্বে জানান যে, তাহাদের 
পক্ষে কাদিয়ানী আলেম কলিকাতার 
করিবেন। কোরআন হাদীস-অনভিজ্ঞ 
আমাদের পক্ষে এরূপ বেতনভুক 
অসমীচীন বোধে আমাকে হযরত 
মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী সাহেবের 
শরণাপন্ন হইতে হয়। তিনি অবস্থার 
গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া গাইবান্ধায় 


8৫ বৰ্ষ (78৬৪৭ সং্যা (7১২ ভুলাই ২০০৪, 


তশরীফ আনেন। মৌলবী 
সেরাজউদ্দিন বি.এল সাহেবের 


সভাপতিত্বে বড় মসজিদের উপর 
তলায় সভার কার্য আরম্ভ হয়। 
মাওলানা যিল্পুর রহমান সাহেব 
কোরআন মজীদের একটি আয়াত ও 
৮টি হাদীস বর্ণনা করেন। এই সভায় 
যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন 
তাহা সকল দলের সকল মতের 
আলেম ও শিক্ষিতকে স্তম্ভিত, বিস্মিত 
ও বিমুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি 
আভিধানিক ও ব্যবহারিত অর্থ ছারা 
পরিষ্কার বুঝাইয়া দেন যে, খতম অর্থ 
যদি সিল বা মোহরও হয় তাহা 
হইলেও নবীর দরজায় প্রবেশ করার 
জাল নবীর কোন স্থানই নাই। কারণ 
নবৃওয়তের দরজায় সিল মারিয়া 
দেওয়ার পর সেখানে আর অন্য 
কোন জাল নবীর প্রবেশাধীকার নাই। 
তারপর হাদীস গুলির সনদ দিতে 
কাদিয়ানী মাওলানা অক্ষম হইলে 
তিনি বোখারী শরিফের একটি হাদীস 
উধৃত করিয়া বলেন যে,“উটের 
বাতকর্মের যে মূল্য- সনদ বিহীন 
হাদীসেরও সেই মূল্য” । এরূপ দাত 
ভাঙ্গা জওয়াব এখানে কোন আলেমই 
দিতে পারেন নাই। সেই যে 
কাদীয়ানী সাহেবান জব্দ হইয়া 
আজ পর্যন্ত এই ৩০ বৎসরের মধ্যে 
একদিনও কোন কাদিয়ানীকে আর 
এখানে দেখা যায় নাই- আমার 
বিশ্বাস কাদিয়ানী ফেতনার এখানে 
চির অবসান ঘটিয়াছে। 


[১৯৬২ সালে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 
আরাফাত বিশেষ সংখ্যা হতে সংকলিত] 
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করেন। ৬ বছর বয়সে পিতা মারা 
যাওয়ার পর তিনি বড় ভাই মাওলানা 
আবদুল্লাহেল বাকীর নিকট আরবী 
সাহিত্য ও আরবী ব্যাকরণ অধ্যয়ন 
করেন। ৯ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি 
শিক্ষাপ্রান্ত হন। এখানে তার আরবী 
সাহিত্য ও ধর্মীয় শিক্ষার গোড়াপত্তন 
হয়। 

তারপর মাওলানা কাফী রংপুর শহরে 
কৈলাশ রঞ্জন হাইস্কুলে কিছুকাল 
পড়াশোনা করেন। এরপর হুগলী 
জেলা স্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। 
্যাংলো-পার্সিয়ান সেকশনে প্রবেশ 
করেন। সেখান থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। তৎপর কলকাতার সেন্ট 
জেভিয়ার্স মিশনারী কলেজ থেকে 
আই.এ. ও আই. এস. সি. সংযুক্ত 
করেন। একই কলেজে বি.এ. পড়ার 
সময় খিলাফত ও অসহযোগ 


১৯১৯-২০ সালে তিনি মাওলানা 
আযাদের নির্দেশে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে খিলাফত 
আসেন। এখান থেকে ৬ মাস যাবত 
ঢাকার খিলাফত-নেতা খাজা আব্দুল 
ট্রেনিং দিয়ে মফঃম্বলে কাজ করার 
জন্য পাঠাতেন। এ সময় তিনি ঢাকা, 
গাইবান্ধা, কুমিল্লা ও অন্যান্য অঞ্চলে 
খিলাফত কমিটি ও কংগ্রেসের বিভিন্ন 
সভা-সম্মিলনে যোগদান করেন এবং 
লোকদের খিলাফত আন্দোলনে যোগ 
দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা 
করেন। 

করে মাওলানা কাফী কলকাতায় ফিরে 
যান এবং খিলাফত কমিটি প্রকাশিত 
(১৯২০ খৃ.) ও মাওলানা আকরাম খা 


সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আকরাম 
খা। শুধু এই উর্দু দৈনিকই নয়, অন্য 


একখানা বাংলা দৈনিকও তার 


সম্পাদনায় তখন প্রকাশিত হতো। 
তার নাম ছিল 'সেবক'। মাওলানা 
সাহেবের এক গরম লেখার ফলে 
তাকে গ্রেফতার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
করা হয় এবং 'সেবক'- এর জামানত 


১৯২১ সালের ডিসেম্বরে মাওলানা 
আকরাম খা ও শায়েখ আহমদ 
উসমানী খিলাফত আন্দোলনের দায়ে 
গ্রেফতার হলে মাওলানা কাফী একাই 
'যামানা'-র সম্পাদনার দায়িত্ব পালন 
করেন এবং খিলাফত আন্দোলনের 
অগ্রগতি সাধনে বিশেষ সহায়তা 
করেন। 

১৯২২ সালে মাওলানা কাফী 
'জমিয়ত-এ-উলামা-এ হিন্দ'-এর 
বাংলা শাখার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত 
হন। ১৯২২-২৪ সালে তিনি দিল্লী 
গমন করেন এবং মুহাদ্দিস আব্দুল 
ওয়াহহাব 'নাবীনা, ও বেনারসের 
মুহাদ্দিস আবুল কাসেমের নিকট 
হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 
উসমানী প্রথমে কলকাতা থেকে 
“দাওর-এ-জাদীদ' ও পরে আসর-এ- 
জাদীদ' প্রকাশ করেন। অপরদিকে 
১৯২৪ সালে “যামানা' বন্ধ হয়ে গেলে 
মাওলানা কাফী সাপ্তাহিক ‘সত্যাগ্রহী’ 
প্রকাশ করেন (২৯ নভেম্বর ১৯২৪ 
খৃ.)। তিনি ছিলেন এর প্রকাশক ও 
সম্পাদক । তখন আব্দুর রব সৈয়েদী 
ছিলেন তার সহকারী ও সত্যাগ্রহীর 
ম্যানেজার । পত্রিকাটি পৌনে তিন 
বছর চলার পর ১৯২৭ সালে বন্ধ হয়ে 
যায় (আগস্ট)। এটি সুধী সমাজে 
সত্যাগ্রহীর 
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পত্রিকায় তার রাজনৈতিক ও সামাজিক 
চিন্তার প্রতিফলন ঘটে । 

১৯২৬ সালে মাওলানা কাফী- হোসেন 
শহীদ সোহরাওয়ার্দী গঠিত 
“ইপ্তিপেনডেন্ট মুসলিম পার্টি-র সংগঠন 
ও প্রচারণায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। 
তিনি এ পার্টির সেক্রেটারী এবং 
হন। এ পার্টির প্রচারকার্ধে তিনি 
অনেক সভায় যোগ দেন। “সত্যাগ্রহী' 
চালান। ১৯২৫ সালের মার্চে তিনি 
ইণ্ডিপেনডেন্ট মুসলিম পার্টির উদ্দেশ্য 
ও আদর্শ সম্পর্কে সত্যাগ্রহী পত্রিকায় 
একটি বিজ্ঞাপন দেন। এতে বলা হয় 
মুসলমানকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার 
আদায়ের সমস্ত সংগ্রামে সমাজের 
এঁতিহাসিক ও রাজনৈতিক স্থানীয় মান 
অনুসারে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে 
সহযোগিতা করতে হবে। 

১৯২৭ সাল পর্যন্ত মাওলানা কাফী 
সোহরাওয়াদী: সাহেবের অন্যতম 
লেফটেন্যান্ট ছিলেন। পরবর্তী সময় 
রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে তিনি 
সোহরাওয়াদী সাহেব থেকে দূরে সরে 
যান। 

“সত্যাগ্রহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর 
মাওলানা কাফী উত্তরবঙ্গে ইসলাম 
প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন, আহলে 
হাদীস জামাআতের উন্নতি বিধান 


করেন, আভ্যন্তরীণ কলহ-বিবাদ 
স্থাপন করেন। 


মাওলানা কাফী কংগ্রেসে-পরিচালিত 
আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০-৩৩ 
খৃ.) যোগ দিয়ে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা 
দেন এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে 
দুইবার কারাবরণ করেন। প্রথমবার 
১৯৩০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর 


ঠাকুরগায়ে বক্তৃতা করার দায়ে 
গ্রেফতার হন। তার উপর আরোপিত 
১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বৃটিশ বিরোধী 


মাস কারাবরণ করেন। 

১৯৪০ সালে মাওলানা কাফী দিল্লীতে 
নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদী 
কনফারেন্সে উদ্দুতে ভাষণ দেন। 
১৯৪২ সালে তিনি হজ্জ করেন। 


সভাপতিত্বে পাবনা জেলা আহলে 
হাদীস কনফারেন্স এবং ১৯৪৬ সালে 
হারাগাছ বন্দরে “নিখিল বঙ্গ ও আসাম 
আহলে হাদীস’ গঠিত হয় এবং তিনি 
এর সভাপতি নির্বাচিত হন। 
'জমিয়ত'- এর সদর দফতর ছিল 


কলকাতায় । ১৯৪৮ সালে এ দফতর : 


পাবনা শহরে স্থানান্তরিত হলে 
মাওলানা কাফী পাবনায় এসে বসবাস 
করতে থাকেন। 

মাওলানা কাফী ছিলেন জমঈয়তে 
আহলে হাদীসের মাসিক মুখপত্র 
“তরজুমানুল হাদীস ও সাপ্তাহিক 
“আরাফাত'- এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। 
১৯৪৯ সালে তিনি পাবনা থেকে 
“তরজুমানুল হাদীস’ প্রকাশ করেন। 
১৯৫৬ সালে “তরজুমান'- এর দফতর 
ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। আমৃত্যু তিনি 
এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তার 
মৃত্যুর পরেও পত্রিকাটির প্রকাশনা 
অব্যাহত থাকে এবং ১৯৭০ সালের 
ডিসেম্বরে তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৭ 
সালের ৭ অক্টোবর মাওলানা কাফীর 
সম্পাদনায় “জমঈয়ত'- এর অপর 
মুখপত্র “সাপ্তাহিক আরাফাত’ 
আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাটি এখনো 
চলছে। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ পত্রিকারও 


সম্পাদনা করেন। তার সম্পাদনায় 
এই কাগজ দু'টি উচু শ্রেণীর ধর্মীয় 
কাগজে পরিণত হয়। ১৯৫৯ সালে 
মাওলানা কাফী ঢাকায় মাদরাসাতুল 
হাদীস প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম বিষয়ে 
তার অনেক গ্রন্থ ও পুস্তিকা রয়েছে। 
দেশ ও জাতির জন্য নিবেদিত প্রাণ, 
চিরকুমার মাওলানা আবদুল্লাহেল 
কাফী ১৯৬০ সালের ৪ জুন ঢাকায় 
ইন্তিকাল করেন। দিনাজপুরের নূরুল 
হুদা গ্রামে পিতা-মাতা ও বড় ভাইয়ের 
সন্নিকটে তাকে দাফন করা হয়। 
বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে 
যে-সব মুসলিম মনীষী বাংলার 
মুসলমানদেরকে ধর্মীয় প্রেরণা, জাতীয় 
চেতনা ও স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ 
করেছিলেন, তন্মধ্যে মাওলানা 
আবদুল্লাহেল কাফী ছিলেন অন্যতম । 
তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগী, 
কর্মানুরাগী ও সাংগঠনিক শক্তির 
অধিকারী । 

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খা তার সম্পর্কে 
বলেন ৪ 

ভাষার উপর অসাধারণ দখল, 
যুক্তিশাস্ত্রের ব্যবহার, অসাধারণ 
পটুতা, বক্তৃতায় অসাধারণ শক্তি, 
মনের অসাধারণ জোর, নিজের সম্বন্ধে 
অসাধারণ বিশ্বাস এই নিয়ে মাওলানা 
কাফী। 

আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেন $ 
মাওলানা কাফী ছিলেন অত্যন্ত 
অমায়িক প্রকৃতির ভদ্রলোক । শুধু তাই 
নয়, আরবীতেই শুধু তার গভীর 
পাণ্ডিত্য ছিল, এমন নয়; বাংলা ও 
ংরেজী সাহিত্যেও তার দখল কম 
ছিল না। তার সাথে আলাপ করে 
সর্ববিষয়ে তার গভীর পাণ্ডিত্য লক্ষ্য 
করে আমি বিস্মিত ও চমৎকৃত 
হয়েছিলাম । তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, 
তার্কিক এবং কঠিন কঠিন বিষয় এমন. 


বলতেন, তার জ্ঞানবত্তায় ও মধুর 
ভাষণে মুগ্ধ হয়ে যেতে হত। 
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মাওলানা মুহাম্মদ আব দুল্লাহেল- 
কাফী, ( 1 4০ ৬৬৯৪ UN 
৪80) ৪ মাওলানা মুহাম্মদ 
‘আবদুল্লাহেল কাফী)। উত্তর বঙ্গের 
আহলে হাদীস জামা‘আতের বিশিষ্ট 
‘আলিম মাওলানা আব্দুল হাদীর 
দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহেল-কাফী 
১৯০০ খু. সনে জন্গ্রহণ করেন। 
মাতার নাম উম্মু সালমা । পিতার 
নিকট ফারসী ও আরবীতে প্রারম্ভিক 
শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা মাওলানা আবদুল্লাহেল-বাকীর 
নিকট এবং পারিবারিক মাদরাসায় 
‘আরবী ও ধর্মশান্ত্র অধ্যয়নের পর 
এংলো-পারসিয়ান বিভাগ হইতে 
এন্ট্রা্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেন্ট 
জেভিয়ারস্‌ কলেজে বি.এ. ক্লাসে 
অধ্যয়নের সময় খিলাফাত ও 
অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে 
ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা বর্জন করিয়া 
তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া 
পড়েন। 

১৯২১ খু. তিনি মাওলানা আকরাম 
খার উর্দু দৈনিক “যামানা”-র 
সম্পাদনা বিভাগে যোগদান করেন। 
মাওলানা আকরম খার 
কারাভোগকালে তিনি দক্ষ হস্তে 
সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। 
১৯২২ খু. মাওলানা “আবদুল্লাহেল 
কাফী “জাম'ইয়্যাতব “উলামা-ই- 
বাঙ্গালা” নামক প্রতিষ্ঠানের সহ- 
সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালের 


১৯২৬ খৃ. শহীদ সহরাওয়ারদী-র 
সহকারীরূপে তিনি Independent 
Muslim party-র সংগঠন কার্যে 
আত্মনিয়োগ করেন ও উহার 
সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। একই সঙ্গে 
তাহার তাবলীগী বা ইসলাম প্রচারের 
তৎপরতাও চলিতে থাকে। ১৯২৯ 
সাল পর্যন্ত সারা বাংলায় বহু 
তাবলীগী জলসায় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার 
মাধ্যমে তিনি কুরআন ও সুন্নাহর 
বাণী প্রচার করেন এবং শিরক ও 
বিদআতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া 
যান। এই সময়ে তিনি আহলে 
হাদীস জামাআতের আভ্যন্তরীণ 
সংশোধন এবং সংগঠন কার্ষেও 
তাহার কর্মপ্রতিভা নিয়োগ করেন। 
সিরাজগঞ্জ মহকুমার কামারখন্দ 
“আলিয়া মাদরাসা’ এবং জামালপুর 
প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 

কংগ্রেস পরিচালিত আইন-অমান্য 
আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি 
১৯৩১-৩২ খু. রাজদ্রোহিতামূলক 
ভাষণ দানের অভিযোগে দুইবার 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। অতঃপর 
মাওলানা কাফী সক্রিয় রাজনীতি 
একনিষ্ভাবে ধর্ম-চর্চা, গ্রন্থরচনা 
এবং আহলে হাদীস জামাআতের 
ংগঠন-উন্নয়ন কার্যে আত্মনিয়োগ 
করেন। 

অগণিত ধর্মসভার ভাষণদান এবং 
বৈঠকী আলোচনার 


জামাআতকে তিনি ধর্মীয় চেতনায় ও 
কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকেন। 


এতদ্যতীত  প্রধানতঃ তীহারই 
উদ্যোগে ১৯২৯ খু. বগুড়া জেলা 
আহলে হাদীস কনফারেন্স এবং 
১৯৩৫ খু. রংপুর জেলার হারাগাছ 
বন্দরে উত্তরবঙ্গ আহলে হাদীস 
কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। 

১৯৪৫ সালে তাহার সভাপতিত্বে 
পাবনা জিলা আহলে হাদীস 
কনফারেন্স এবং ১৯৪৬ সালে 
হারাগাছ বন্দরে নিখিল বঙ্গ ও 
আসাম আহলে হাদীস কনফারেন্স 
অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত কনফারেন্সে 
“নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে 
আহলে হাদীস” গঠিত হয় এবং 
তিনিই উহার সভাপতি নির্বাচিত হন। 
স্থাপিত হয়। ১৯৪৮ খৃ. পাবনা 
তিনি পাবনাতে আসিয়া বসবাস 
করিতে থাকেন। 

১৯৪৯ খৃ. তাহার চেষ্টায় জমঈয়তের 
পক্ষ হইতে “আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড 
পাবলিশিং হাউজ” নামে একটি 
মুদ্রণালয় ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হয় এবং উক্ত সালেই 


জমঈয়তের মুখপত্ররূপে তাহার 
সুযোগ্য সম্পাদনায় মাসিক 
করে। সেই সালেই তীহার 
সভাপতিত্বে রাজশাহীতে পুনরায় 
নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহলে হাদীস 
কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। 


পাবনা হইতে নিয়িমিতভাবে মাসিক 
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মাওলানার নেতৃত্বে তদানীন্তন 
পাকিস্তানে প্রকৃত ইসলাম শাসন 
হইয়া উঠে। ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর 
মাসে এই উদ্দেশ্যেই তাহার উদ্যোগে 
প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি 
মওলবী তমিজুদ-দীন খানের 
সভাপতিত্বে পাবনায় প্রদেশের বিভিন্ন 
ইসলামী দলের সমবায়ে এক 
এতিহাসিক “ইসলামী ফ্রন্ট 


কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় । 
১৯৫৬ সালের শেষের দিকে 
জমঈয়ত প্রেস ও তরজুমানের 


দফতর ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। এই 
সময় হইতে মৃত্যু অবধি জমঈয়তের 
কর্মক্ষেত্রের প্রসার, সংগঠন এবং 
তৎসহ ইসলামী দলসমূহের এক্য 
সাধনের জন্য তিনি তাহার সমগ্র 
শক্তি নিয়োজিত করেন। এই উদ্দেশ্য 
সাধনের সহায়করূপে ১৯৫৭ খৃ. ৭ 
অক্টোবর তাহার সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 


১৯৫৮ খৃ. তাহার উদ্যোগে 
হাদীস” নামে একটি ধর্মীয় 
শিক্ষাগারও প্রতিষ্ঠিত হয়। 


পুস্তক পুস্তিকা রহিয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে ৪ 
(১) পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান- 
১২২ পৃ. পাকিস্তানে প্রবর্তনযোগ্য 
ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ও 
উহার বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা, 
পাবনা (২) নবুওয়াত-ই-মুহাম্মাদী, 
ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ পাবনা, ৩২৫ পৃ. 
(৩) ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় 
ইমামগণের নীতি, ডিসেম্বর ঢাকা, 
১৭৮ পূ. ৷ 

উপরে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়া 
তরজুমানুল-হাদীস (১৯৪৯-৫৯)- এ 
ধর্ম, নামায, সাহিত্য, ইতিহাস, 
অর্থনীতি, রাজনীতি, তামাদ্দুন প্রভৃতি 


তাঁহার প্রবন্ধের সংখ্যাও নগণ্য নহে। 
কুরআন ও হাদীসের তরজমা এবং 
খুলাফা-ই-রাশিদীনের আদর্শ 
সম্বলিত রচনা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ধর্মীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে 
তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি সূরা ৪ 


ফাতিহার তাফসীর । তরজুমানের 
মোট ৫১৪ পৃষ্ঠায় ৫৮ কিস্তিতে এই 
তাফসীর প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার 
জীবন-ব্যাপী ধৰ্মীয় সাহিত্য সাধনা ও 
গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৯ খৃ. 
ংলা একাডেমী তাহাকে সাহিত্য 
পুরস্কার দানে সম্মানিত করেন। 

দেশ ও মিল্লাতের খিদমতে উৎসর্গিত 
প্রাণ, চিরকুমার মাওলানা 
আবদুল্লাহেল-কাফী ১৯৬০ সালের ৪ 
জুন এই মরজগত হইতে চিরবিদায় 
গ্রহণ করেন। দিনাজপুর নূরুল-হুদা 
গ্রামে পিতা-মাতা ও ভ্রাতার কবরের 
সাথে তাহাকে দাফন করা হয়। 


হইয়াছে। আরাফাতে প্রকাশিত 


বাংন্নাদতভেফ্জাম্স আতাস সোহাস্মদ আব্চ্হলাতেন্ন 


আসান্ন-_বেশরাহমস্ণী (রক 

১৯০০-১৯৬০ ব্রিটিশ বিরোধী খিলাফত, অসহযোগ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিত্ব । তিনি ১৯০০ সালে দিনাজপুরে 
জন্যগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে তিনি “দৈনিক জামানা' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও 
মওলানা আকরাম খাঁর সাহচর্ষে আব্দল্লাহিল কাফী ১৯২২-২৫ সালে জমঈয়তে উলামারে বাঙ্গালার যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন 
করেন। ১৯২৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী-র ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টিতে প্রথমে তিনি সেক্রেটারী এবং পরে ইলেকশন বোর্ডের 
সদস্যরূপে কাজ করেন। তিনি এ. কে. ফজলুল হক-এর কৃষক প্রজা আন্দোলনের সাথেও সম্পর্ক স্থাপন করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু-র 
সঙ্গেও তার রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। | 

১৯২৭ সালে ইংরেজ বিরোধী বক্তৃতাদানের জন্য মওলানা কাফীকে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯৩০ সালে কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য 
আন্দোলন-এ তিনি দিনাজপুরে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৩২ সাল থেকে তিনি রাজনীতি বর্জন করে ইসলাম প্রচার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে 
আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪০ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদী মুসলিম কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৪-৪৫ সালের 
দিকে অল-ইণ্ডিয়া আহল-ই-হাদীস কনফারেন্সে নিখিল বাংলার প্রতিনিধিরূপে তিনি যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালে রংপুর হারাগাছ বন্দরে 
অনুষ্ঠিত কনফারেন্স থেকে গঠিত ‘নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহল-ই-হাদীস'- এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ক্রমে ক্রমে তিনি একজন 
ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিতি পেতে থাকেন এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আহল-ই-হাদীস আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা 
করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ইসলামী শাসনতন্ত্র চালুর পক্ষে অবস্থান নেন। এ সময় তীর সংগঠনের নাম হয় “পূর্ব পাকিস্তান 
জমঈয়তে আহল-ই-হাদীস' এবং কলকাতা থেকে কেন্দ্রীয় কার্যালয় পাবনায় স্থানান্তরিত হয়। 

আব্দল্লাহিল কাফী সর্বদলীয় ইসলামী ফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পাবনা ঈদগাহ ময়দানে এ উপলক্ষে আয়োজিত একটি সম্মেলনে 
তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫৬ সালে পাবনা থেকে জমঈয়তের সদর দফতর ঢাকায় নিয়ে আসা হয় এবং তার সম্পাদনায় ১৯৫৭ সালে 
“সাপ্তাহিক আরাফাত’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যা আজও বহুল প্রচলিত। দেশের বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, বাংলা ভাষায় গবেষণা কর্মকাণ্ড 
ইত্যাদি কারণেও তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ১৯৬০ সালে তিনি বাংলা একাডেমী-র সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন। একই সালে তিনি 


“আরাফাত” আত্মপ্রকাশ করে। 


মৃত্যুবরণ করেন। 
[মোঃ আব্দুস সালাম! 
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আনলাম মোহাম্মদ আব্ুহ্সাহেন্ন বশঙ্কাী (রহ) স্মরন 
মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী 


(১) আলোকিত সংসার । 

হাদীস দরদী আব্দুল হাদী মধ্য গগনে প্রখর সূর্য 

ছেড়ে সব ধন জন, ছড়াল কিরণ তার । 

দীনের খাতিরে মোহাজির বেশে দেখেছি তাহারে পঁচিশ সালের (১) 
করিলেন আগমন। কোন এক শুভ ক্ষণে 

ধন্য হইল রংপুর আর দিনাজপুরের মাটি, সত্যাগ্রহীর অফিসে আসীন 
শত উচ্ছ্বাসে উথলি উঠিল মুসলিম পাড়া লেনে। 

সুন্নাহ মদিরা ভাটি হাসি ভরা মুখ,তীক্ষ চাহনি 
তওহীদ আর সুন্নাত প্রেমে মোতিঝরা মুখ-বাণী 

হইয়া পাগল পারা সত্যাগ্ৃহীর পাতায় দেখেছি 
শির্ক বিদআত সংহারি শেষে বিদ্যুত-হানাহানি 

ছাড়িয়ে গেলেন ধরা । (৩) 

অপরূপ দুটি দান। , যমানা অফিসে ব'সে। 

সেই মহাদানে আহলে হাদীস লাখনবী ভাসা প্রাণ পেল যেন 
পেল ইয্যত মান। নব রূপে রং রসে। 

“বাকীর' দ্বারায় জামআতে বাকা’ শেষ দেখা মোর প্রৌঢ় বয়সে, 
দিলেন খোদায়ে পাক একসাথে থাকাকালে, 
‘কাফীর’ যতনে পূর্ণতা পেল রহিল না কোন ফাক তর্জুমানের পাতায় পাতায়, 
কচি সে বালক আব্দুল কাফী পাবনা টাউন হলে। 

এতীম হইল হায়! জ্ঞানের সাগর, ভাষার জোয়ার, 
তার মুখ হেরি সকলের চোখে লেখনীর গভীরতা, 

অশ্রু বহিয়া যায়। মহান সিন্ধু, অতল বারিধি, 
(২) অদ্ভুত অভিজ্ঞতা 

ভাবেনি কেহই এই যে বালক, এসেছিল সে যে ক্ষণজন্মা রূপে 
একদা বীরের মত এ ধরার ধুলি পরে, 

খোদার বিধান করিতে কায়েম ঝড় উঠাইয়া, তাক লাগাইয়া 
করিবে জীবন গত । চলে গেল নিজ ঘরে। 
সোবহে উমীদ উদিত হইল সে যে আর নাই যেদিকে তাকাই 
নিশার বিদায় কালে, দেখি শুধু শূন্যতা ৷ 
নূরে-ইকবাল ঝলমল করে শূন্য আসন তাহার কখন 
উজিল তাহার ভালে। পাইবে কি পূর্ণতা? 
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টি রা সত্ব যাবে 


হু রর], 


THE DATLY AIICER. SATYER ALO 
দৈনিক আজকের সত্যের আলো মানবতার মুক্তি প্রচেষ্টায় সর্বোতভাবে 
তা মা থা ॥ আপনিও গ্ৰাহক হউন, বিজ্ঞাপন দিন এবং 
দেশের কল্যাণে এগিয়ে আসুন । 


সম্পাদক কর্তৃক ৩০ মালিটোলা রোড, ঢাকা ১১০০ থেকে প্রকাশিত 
ফোন 8 ৯৫৫৭২১৪, ৯৫৫৯৭৩৮ ফ্যাক্স ৫ ৯৫৬৫১৫৫, ই-মেইল : dsa@dotbd.com 


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম 


FIRST BANGLADESH TRAVEL AGENCY 


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং রাজকীয় 


সউদী দূতাবাস অনুমোদিত জেন্ট 
লাইসেন্স নং- সা 


এবং তার কনফারমেশন করে দিয়ে থাকি। আপনার নিশ্চিত, 
নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা 
আজই নিয় ঠিকানায় যোগাযোগ করুন! 


৩০ মালিটোলা রোড 


(বংশাল নতুন চৌরান্তার পূর্ব পাশের মোড় থেকে ৫০ গজ দক্ষিণে) 
ঢাকা-১১০০ ফোন £ ৯৫৫৭২১৪, ৯৫৫৯৭৩৮ 
E-mail: dsa@dotbd.com 
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৫ বৰ্ষ (018১-৪৭ সংখ্যা (0 ১২ জুল 


আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুঞ্জাহেন রাফী আন-কফোরাঘশীর (রহ) 


রচনাপঞ্জি 


ক. গ্রন্থ 

“ইসলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র' 
প্রকাশক ও মুদ্বক ৪ সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা 
প্রথম প্রকাশঃ আগস্ট ১৯৪৭ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ১০৪ 

‘কালেম তেয়বা' 

প্রকাশক ও মুদ্রক ঃ সৎসঙ্গ পাবনা 

প্রথম প্রকাশ ৪ আগস্ট ১৯৪৮ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৯ 
“পাকিস্তানের শাসন সংবিধান' 
প্রকাশক ও মুদ্রক ৪ সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা 
প্রথম প্রকাশ ৪ নভেম্বর ১৯৫১ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১১২ 

ঈদে কুরবান' 

প্রকাশক ও মুদ্রক ঃ সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা 
প্রথম প্রকাশ £ আগস্ট ১৯৫২ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা 8 ৪০ । 

[৮৬, কাজী আলাউদ্দিন রোড থেকেও এর একটি সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়]। 

“সিয়ামে রামাযান বা ইসলামী কৃচ্ছসাধনা' 
প্রকাশক ও মুদ্রক ৪ ঃ সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা 
প্রথম প্রকাশ ৪ মে ১৯৫৩ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ২৮ ৷ 

[ এর ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮৬ সালে ৯৮, নওয়াবপুর রোড, 
ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়] 

“মুসাফাহা' 

প্রকাশক ঃ এম. এ. বারী 

৮৬, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা 

২য় সংস্করণ ঃ কার্তিক ১৩৬৮ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ৩০। 


ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী 


“তিন তালাক প্রসঙ্গ’ 

প্রকাশক ও মুদ্বক ৪ এম. এ. বারী 

৮৬, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা 

প্রথম প্রকাশ £ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০। 

“গুরুবাদ বা পীর তন্ত্র' এবং বায়তুল মালের 


৮৬, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা 
প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা 8 ২৫ । 

‘জন্য নিরোধ" 
প্রকাশক £ প্রফেসর এম. এ বারী 
৮৬, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা 
প্রথম প্রকাশ ৪ ১৯৬০ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা £? ৷ 

“নিরুদ্দিউ পুরুষের স্ত্রী 
প্রকাশক ৪ এম. এ. বারী 

৮৬, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা 
প্রথম প্রকাশ ৪ ১৯৫৯ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা £৪? । 

“তারাবীহ' 
প্রকাশক £ এম,এ,বারী 

৮৬, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা 
দ্বিতীয় সংস্করণ ৪ জুলাই ১৯৮৬ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬। 

“আহলে হাদীস পরিচিতি' 
প্রকাশক ও মুদ্বক এম. এ. বারী 
৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা 
দ্বিতীয় সংস্কবণ ৪ নভেম্বর ১৯৮৩ 
পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ১৫৯ 


{ সাপ্তাহিক আরাফাত 
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“আহলে হাদীস আন্দোলন ও উহার বৈশিষ্ট্য 


প্রকাশক 8 এম. এ. বারী 

৮৬, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা 
প্রথম প্রকাশ ৪ ১৯৬৪ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ১২ 


ইসলামী জামাত বনাম আহলে হাদীস আন্দোলন’ 


প্রকাশক ও মুদ্রক ৪ সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা 
প্রথম প্রকাশ £ আগস্ট ১৯৫৫ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা 8? 

“আহলে কিবলার পিছনে নামায * 
প্রকাশক ও মুদ্বক ঃ এম. এ. রহমান 
৮৬, নং কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা ও 
সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা । 

প্রথম প্রকাশ ৪ ১৯৫৬ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ২৪। 

নবুওতে মোহাম্মাদী 
প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সৎসঙ্গ প্রেস পাবনা 
প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ 

পৃষ্টা সংখ্যা ৪ ৩২৫। 

ইসলামী অর্থনীতির ক খ 
প্রকাশক ও মুদ্রক ঃ সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা 
প্রথম প্রকাশ ৪ এপ্রিল ১৯৫৬ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা  ৭৪। 

৯৮,নওয়াবপুর রোড থেকে ১৯৮৫ সালে 
" গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়]। 
“ধন বন্টনের রকমারি ফুলা’ 
প্রকাশক ও মুদ্রক £ সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা 
প্রথম প্রকাশ £ জুন ১৯৫৬ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ১৮ । 

“আল ইসলাম বনাম কমিউনিজম; 
প্রথম প্রকাশ ৪ এম. এ. বারী 

৮৬, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা 

প্রথম প্রকাশ £ আগষ্ট ১৯৫৭ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা £৪ ৫০ । 


‘ফির্কাবন্দী ও অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি’ 


প্রকাশক ও মুদবক ৪ এম. এ. বারী 
৮৬,কাজী আলাউদ্দিন রোড ঢাকা 
প্রথম প্রকাশ ৪ ডিসেম্বর ১৯৬৩ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ২১৬ । 

“মুগী আগে জন্বেছে না ডিম’ 


Contents 


প্রকাশক ও মুদ্রক ৪ এম. এ. রহমান 

৮৬, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা 

দ্বিতীয় মুদ্রণ ৪ জুন ১৯৭৪ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ৩২ । 

এ ছাড়া আবুল্লাহেল কাফী রচিত 'পূর্বপাক জমঈয়তে 
আহলে হাদীসের লক্ষ্য ও গঠনতন্ত্র এবং “যওউললাসে' 
নামে উর্দূভাষায় চল্লিশের দশকে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ 
করেছিলেন। উপরোক্ত দুটি প্রকাশনা সম্পর্কে বিস্তারিত 
তথ্য পাওয়া যায়নি। 

আব্দুল্লাহেল কাফীর প্রকাশিত গ্রন্থ এবং পুস্তিকা অপেক্ষা 
অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাই অধিক। তীর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ 
এবং ‘আরাফাত’ পত্রিকার সম্পাদক যে সংক্ষিপ্ত 
জীবনালেখ্য প্রকাশ করেছেন, তা থেকে অপ্রকাশিত 
্রন্থ/পুস্তিকার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখানে তুলে ধরা 
হলোঃ 


ক.“আল আহকাম’ (আরবী ভাষায়) 
পৃষ্ঠায় সংখ্যা ৪৪০০ 

রচনার সময়কাল ৪ ১৩৬৫ হিজরী 

(ইসলামী ফিকহের মূলনীতি এতে আলোচিত হয়েছে)। 
‘কাশফুল কুন্নাঅ' আরবী ভাষায়) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ২০৪ 

রচনার সময়কাল ৪ ১৩৫৭ হিজরী। 

(ইজমা সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনা)। 
“মিনহাজুল ইসতাকামাহ' (আরবী ভাষায়) 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ১১৫ 

রচনার সময়কাল ৪ ১৩৫০। 

(ইসলামী আদর্শ ও এতিহ্য অনুসারে জামাত ও 


. ইমামত সম্পর্কে আলোচনা) 


“তারাজিম রেজালিল ফেরাক' (আরবী ভাষায়) 
পৃষ্ঠা সংখ্যা দেয়া নেই 

রচনার সময়কাল ৪ ১৩৫৩ হিজরী 

(বিচ্ছিন্ন ও নিন্দিত দলসমূহের ইতিহাস)। 
“কিতাবুল ঈমান' (আরবী ভাষায়) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০ 

রচনার সময়কাল £ ১৩৫৩ হিজরী 

(আল্লাহ ও তার তৌহিদ সম্পর্কে মুসলামানদের বিভিন্ন 
ফির্কা, তাদের মতবাদ ও কুরআন হাদীসের আলোকে 
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(উরসএর বিরুদ্ধে দলিল সহ প্রমাণ পেশ)। 
রিদে খানকাহ' (উদুর্ভাষায়) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ৫০ 

রচনার সময়াকালের উল্লেখ নেই। 

(খানকা ও মিথ্যা পীরের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ)। 
পাওুলিপির নাম নেই । (উদ ভাষায়) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ২৫ 

রচনার সময়কাল £ ১৩৬০ হিজরী 

(বৃটিশ ভারতে উর্দু সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণ 
বিষয়ে বক্তব্য ।) 

“আল ইকতদা' (উৰ্দু ভাষায়) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ৩০০ 

রচনার সময়কাল ৪ ১৩৫২ 

(আহলে হাদীস ও হানাফীদের পরস্পরের পেছনে নামায 
আদায় বিষয়ে প্রমাণিত দলিল সহ আলোচনা ।) 
“আল কাফীয়াতুশ শাফীয়াহ (উৰ্দূ ভাষায়) 
পৃষ্ঠা সংখ্যা 8 ৫০০ 

রচনার সময়কাল ৪ ১৯৩০-১৯৪২। 

(উপযুক্ত সময়কালের বিভিন্ন মাসয়ালার জবাব 1) 
পাঙুলিপিটির নামকরণ নেই উপ ভাষায়) 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬০ 

রচনার সময়কাল ৪ ১৩৫৬ হিজরী । 

(ভ্রান্ত নবুয়তের দাবীদারগণের ইতিকথা ৷) 


রচনার সময়কাল ৪ ১৩৬০ হিজরী 
(কোরবানীর যাবতীয় মাসয়ালা ও জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত করা 
হয়েছে ।) 

‘আল বারাহীনুল মোহাম্মাদীয়া, আরবী) 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ৫০০ 

রচনার সময়কাল ৪ ১৩৬৩ হিজরী 
(কুরআন, হাদীস এবং বাইবেলের আলোকে রাসূলুল্লাহ 
(দঃ) এর হুলিয়া মুবারকের বর্ণনা ।) 

“তারীখুল খাওয়ারিজ' (আরবী) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ৩০০ 

রচনার সময়কাল £ ১৩৫২ হিজরী । 
(খারেজীদের ইতিহাস ৷) 

“আদ দুররুল মুতাল্লাকাহ' (আরবী) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪ 

রচনার সময়কাল ঃ নেই। 

(কতিপয় জটিল মাসয়ালা আলোচিত ।) 
“শামামাতুল আম্মবর' (আরবী) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ১০০ 

রচনার সময়কাল £ ১৩৫৪ হিজরী । 
(কতিপয় জটিল পত্রের জবাব সহ আলোচনা |) 
“মেরা সফরে হাজ্জ' (আরবী) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ই ৩০ 

রচনার সময়কাল ৪ ১৯৪২ 


“নূরুল হুদা (উর্দূ ভাষায়) (তার হাজ্জ সফরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ৫০০ “আল ইফশা' (আরবী) 

(সুফী মতবাদ, মৌলুদ, পীরের সিজদা প্রভৃতি পৃষ্ঠা সংখ্যা 8 ২৫ 

প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে ।) রচনার সময়কাল £ ১৩৪৮ হিজরী 
“আলকিসতাসুল মুস্তাকীম' [আরবী ও উর্দু মিশ্রিত (জায়েয নাজায়েয বিষয়ে আলোচনা)। 

ভাষা] “আদদুররাতুল মুনীফাহ' (আরবী) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ৭০০ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ৯০ 

রচনার সময়কাল ৪ ১৩৫৯ হিজরী, রচনার সময়কাল ৪ ১৩৫৭ হিজরী । 

(আলেম ও ইমামদের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী এতে (আকিকার মসনুন তরিকা)। 

আলোচিত হয়েছে।) “আল হাদীয়েল মসনুন (আরবী) 
'শামামাতুল আতর' (আরবী) পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২৫ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০৬ রচনার সময়কাল $ ১৩৫০ হিজরী । 

রচনার সময়কাল £ ১৩৬৩ হিজরী । (কট, কবলা, রেহান প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা)। 
(যাকাত, ফিতরা এবং তা আদায় ও বিতরণ ব্যবস্থা “আর রাসায়েল' আরবী) 

নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।) পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২৫০ 

“হুসনুল মাশীয়ী (আরবী) (১৯২৭ হতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত রচিত জরুরী বিষয়ের 
পৃষ্ঠা সংখ্যা 8 ২০০ মোট ২৫ খানা পুস্তিকার সঙ্কলন)। 
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‘তসাওয়ারে শাইখ' (বাংলা ভাষায়) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ৮০ 

রচনার সময়কাল ৪ ১৩৫২ হিজরী 

(অধ্যাত্মিক বিষয়ক গ্রন্থ) 

“সঙ্গীত সমস্যা’ (বাংলা ভাষায়) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা 8 ৩০০ 

রচনার সময়কাল ৪ ১৯২৯ 

(মাওলানা আকরম খাঁ রচিত ‘সমস্যা ও সমাধান’ পুস্তকের 
সমালোচনা) । 

‘রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য (বাংলা 
ভাষায়) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই। 

(আলিপুর জেলে রচিত) 

“আমার আত্মকাহিনী (বাংলা ভাষায়) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩০ 

(কারাজীবনের কাহিনী) । 

'তফসীরে সূরা ফাতিহা’ (বাংলা ভাষায়) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা 8 ১২৫ 

রচনার সময়কাল £ঃ ১৩৪২ সাল 

(মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সূরা ফাতিহার 
বঙ্গানুবাদ) । 

“আহলে হাদীস আন্দোলন" (আরবী) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ৮০০ 

রচনার সময়কাল £ ১৩৪৬ সাল 

(সাহাবীগণের যুগ থেকে অত্যাধুনিক সময় পর্যন্ত বিভিন্ন 
দেশের বিশেষ করে বাংলা ও ভারতের আহলে হাদীস 
আন্দোলনের বিস্তৃত ইতিহাস)। 

A criticism on Leninism’ (ইংরেজী ভাষায়) 

পৃষ্ঠা সংখ্যা 8 ৩০ 

রচনার সময়কাল ৪ ১৯২৯ 

(লেনিন ঘোষিত কমিউনিস্ট মতবাদের সমালোচনা)। 

খ. পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলী ৪ 


প্রায় সবই তীর সম্পাদিত ও প্রকাশিত “সত্যাগ্রহী", 
“তর্জুমানুল হাদীস’ এবং ‘আরাফাত’ পত্রিকায় প্রকাশিত । 
“সত্যা্রহী' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলী (১৯২৪- 
১৯২৬ সালে প্রকাশিত)ঃ 

"ইসলামে জাতীয় স্বাধীনতার স্থান”, “মহাবীর গাজী আব্দুল 
করিম’, “হিন্দু মুসলমান’, ইসলামে বিশ্বজনীন একত্ববাদ, 


ভারতীয় জাতীয়তা”, “বাঙালীদের অবস্থা”, বাংলার 
মুসলমান ও সামাজিক ব্যাধি’, 


ংলার দাবাগ্নি', “ঈদুল আযহা”, নজদের ওমারাহ', 
“বাংলার কঙ্কাল (প্রজা-জমিদার বিদ্রোহ)”, “অধিকারের 
নেশা : ইংরেজদের শক্তিলোলুপতা",লক্ষ্যপথে', মোস্ত 
ফারচিত (আলোচনা), বাদ্যভাণ্ড’, “স্বাধীন মুসলিম 
পার্টি”, “পবিত্র স্মৃতির এক মুহূর্ত, “মহামানবের ধর্মের 
আদর্শ”, “মহানবীর অগ্নিপরীক্ষা"। 

'ত্র্মানুল হাদীস পরিকায় প্রকাশিত রচনাবলী £ 
‘সূরা আল ফাতিহার তফসীর’ ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ২য় বর্ষ, 
১ম-১২শ সংখ্যা, ১৩৫৬। 

তয় বর্ষ ১ম সংখ্যা-১২শ সংখ্যা, 

৫ম বর্ষ ১ম-৪র্থ সংখ্যা 

১০ম-১২শ সংখ্যা, 

৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম-১২শ সংখ্যা, 

৭ম বর্ষ ১ম-১২শ সংখ্যা, 

৮ম বর্ষ ১ম-১২শ সংখ্যা 

“হিন্দে ইসলামের আবির্ভাব, ১ম বর্ষ 

১০ম সংখ্যা- ওয় বর্ষ ৮ম সংখ্যা । 

“মোজতবা চরিতামৃত', ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা 
মুজাহিদ ইবনে হযম", ১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা। 
“গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও আকৃতি এ । 

“ইসলামী অর্থনীতির প্রামাণিক সূত্র’, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা 
“বিদআতে হাসানা নিচ টা 
[মুজাদ্দেদ আলফেসানীর ফার্সী ভাষায় লিখিত 
“মকতুবাত; হতে অনুদিত]। 

‘ইসলামে সাম্যবাদের আকৃতি” ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা । 
“যাকাতুল ফিতরা”, ২য় বর্ষ, ৮ম-১০ম সংখ্যা। 

“মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম’ ২য় বর্ষ, ১৩৫৭। 

“বাংলা বর্ণমালা ও উচ্চারণ’ ২য় বর্ষ, ১৩৫৭। 
“পাকিস্তানের শাসন সংবিধান’, ২য় বর্ষ, ১৩৫৭। 

“নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস 
প্রস্তাবাবলী" ২য় বর্ষ, ১৩৫৭। 

“ইমাম আবু ইউসুফের পুত্র হারুনুর রশীদের নামে’ ২য় 
বর্ষ, ১৩৫৭। 

“যিকরে ইকবাল’ ২য় বর্ষ, ১৩৫৭। 

“ঈরানী তৈলের পটভূমিকা" ২য় বর্ষ, ১৩৫৮। 

“জিহাদের আহবান’ ২য় বর্ষ, ১৩৫৭। 

শাসন সংবিধানের ভূমিকা" ২য় বর্ষ, ১৩৫৮। 

“বর্ষশেষের আবেদন’ - এ 

“মারওথন' ৩য় বর্ষ,১৩৫৮ 
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‘সাম্যবাদের নাভিশ্বাস’ ৩য় বর্ষ, ১৩৫৮ ৷ 

‘ভাবিয়া দেখা কর্তব্য’ ওয় বর্ষ, ১৩৫৮ । 

বিপ্লবী ধর্ম সংস্কারক মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব 
নজদী ৩য় বর্ষ, ১৩৫৭ । 

“ইসলামের সার কথা’ ওয় বর্ষ, ১৩৫৭ । 

[শাইখ আব্দুল হামীদ আল খতীবের আরবী রচনার 
অনুবাদ] 

“ফিকবিন্দীর ভয়াবহ পরিণতি’ ৪র্থ বর্ষ, ১৩৫৯। 

[এটি ডঃ শহীদুল্লাহর একটি রচনার আলোচনা] 

‘পাকিস্তান কোন পথে’ ৪র্থ বর্ষ, ১৩৫৯। 

“মুসল্লা চতুষ্টয়ের ইতিহাস’ ৪র্থ বর্ষ, ১৩৫৯। 

“সঙ্গীতচর্চা” ৫ম বর্ষ, ১৩৬০ ও ৭ম বর্ষ। 

“পাকিস্তানের আদর্শ ও লক্ষ্য’ ৫ম বর্ষ, ১৩৬০। 

[ইকবালের ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ] 

“ইসলাম ও মুসলিম রাজ্যসমূহের প্রচলিত আইন’ ৫ম বর্ষ, 
১৩৬০ । 

“ধানের ফিতরা’ ৫ম বর্ষ, ১৩৬০। 

“ঈদের তাকবীর সংখ্যা” ৫ম বর্ষ, ১৩৬০। 

“পঞ্চম বার্ষিকী উপক্রমণিকা" ৫ম বর্ষ, ১৩৬০। 


টি 


“ফাতেহাতুস সলাতেল খামেসা, ৫ম বর্ষ, 
১৩৬০ আরবীতে লিখিত] 


'রসূলুল্লাহর নবুয়তের সার্বভৌমত্ব” ৫ম বর্ষ, ১৩৬০। 
“সমস্যার সমাধান পদ্ধতি ও অনুসরণীয় ইমামগণের রীতি’ 
৫ম বর্ষ, ১৩৬০। 

“ইসলামী ফ্রন্ট কনফারেন্স” ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৬১-৬২। 
'জাতীয়তার স্বরূপ ও আদর্শ এ 

“আহলে হাদীস পরিচিতি’ ৭ম বর্ষ ১৩৬২-৬৩। 

“আরবী শিক্ষা’ ৭ম বর্ষ ১৩৬২-৬৩। 

“স্বতন্ত্র নির্বাচন’ ৭ম বর্ষ ১৩৬২-৬৩। 

“আদর্শের না দলের সংগ্রাম’ ৭ম বর্ষ ১৩৬২-৬৩। 

“হুসান বিনে আলী ইয়ামীদ বিনে মুয়াবিয়া ৭ম বষ” 
১৩৬২-৬৩। 

‘হাদীস ও ফিক্হ এর বৈপরিত্য* ৮ম বর্ষ, ১৩৬৫-৬৬। 
“অনধিকার' ৮ম বর্ষ। 

“আল্লামা সৈয়দ আব্দুল হাদী’, ৮ম বর্ষ। 

“আদর্শের যুগান্তকারী মহিমা’, ৮ম বর্ষ। 


“আলী ভাতৃদ্বয়’, ৯ম বর্ষ। 
‘জন্ম নিরোধ", [যুক্তি ও ধর্মের দৃষ্টিতো- ৯ম বর্ষ। 
“শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসের রাজনৈতিক জীবনের একটি 
অধ্যায়’, ৯ম বর্ষ। 
“হাদীস ও ফিকহ’, ৯ম বর্ষ। 
“রেনেসীর প্রতিক্রিয়া", ৯ম বর্ষ। 
হাদীসের প্রামাণিকতা', ৯ম বর্ষ। 
“সাময়িকপত্র সমূহের আদর্শ ও তাহাদের কর্তব্য ৯ম বর্ষ। 
‘পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষার ভবিষ্যত’ ৯ম বর্ষ। 
“কুরবানী বন্ধ করার ষড়যন্ত্র’ ’২য় বর্ষ, ১৩৫৭। 
“আত্মসম্মান ও আত্মপ্রতিষ্ঠা” ১৪শ বর্ষ ১৯৬৭-৬৮ 
[এ সময় মোহাম্মদ মওলা বখশ নাদভী পত্রিকাটি 
সম্পাদনা করেন] 

ংলা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজের রুচি বিপর্যয় ১৪শ 
বর্ষ। 
“সাহিত্যের সূর’ ১৪শ বর্ষ। 
‘আরাফাত’ পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলী ৪ 
এই পত্রিকায় তার প্রচুর রচনা প্রকাশিত হয়। তার মৃত্যুর 
পর থেকে মোহাম্মাদ আব্দুর রহমান পত্রিকাটি সম্পাদনার 
দায়িত্ব পালন করেন। এখানে “আরাফাত” এ প্রকাশিত 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনার নামোল্লেখ করা হলো। 
হইবে’ ২১ শে সেপ্টেষর ১৯৬৪ । 
“শান্তি প্রতিষ্ঠাতারূপে রসূলুল্লাহ (সা) এর আবির্ভাব”, 
১১ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩। 
“আমার জেল ডাইরী’ ওয় বর্ষ 
“কোরআনের অর্থনৈতিক পথনির্দেশ',এ 
ংখ্যা)- ১৩৭৪। 
“সাহিত্যের সূর' মাসিক মোহাম্মাদী, কার্তিক ১৩৩৯। 

ংলা সাহিত্যে ও মুসলমান সমাজের রুচি বিপর্যয়" 
মাসিক মোহাম্মাদী', ফাল্গুন ১৩৩৯। 
‘অদৃষ্ট’ আল-ইসলাম, পৌষ ১৩২৩। 
উপর্যুক্ত রচনা ছাড়া সাপ্তাহিক “সোলতান' পত্রিকায় তার 
কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। সমকালিন 
খ্যাতনামা বাংলা সাময়িকী (হিন্দু সম্পাদক কর্তৃক 
সম্পাদিত) সমূহেও তিনি নাকি ছদ্মনামে কিছু লেখা 
প্রকাশ করেছিলেন । 


(কোরআন 
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